মদ রত যম 
উস । ॥ 
এ 


॥ 


নিন ্ রর দো নদ লগ নাঃ লন ] 
৮) আগ্রালক প্রসার 
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সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ [ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
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44710770114, 0711102072-4000, 19৫71219051. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্রক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


কবিতা [॥ ৪১ | নওল হাতের কলম [০] ৪২। 
বিশ্ববিচিত্রা এ ৪৫ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [এ] ৪৭। 


অংশগ্রহণ সময়ের দাবি 


মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা, সিরাতে মুস্তাবীমের 
পথ বাতলে দেওয়া এবং ওয়ায-নসীহতের কথা স্বয়ং 
আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেন, “আপনি হেকমত এবং সুকৌশলে মানুষকে আপনার 
প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করুন [সুরা আন-নাহল: ১২৫]।” 
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, “সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার 
কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান 
করে এবং সৎকর্ম করে [হা-মিম সিজদা: ৩৩] | 
এ দাওয়াতের কাজের জন্য আল্লাহপাক যুগে-যুগে নবী- 


অভিহিত করতাম ।' কেউ কেউ তাকে “চলতি-ফিরতি 
মাদরাসা অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা বলে থাকেন, কিন্তু 
অনেক ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, “এ হল ঈমানের 
ফেরিঅলা" | 

ফেরিঅলা যেমন কীধে বিক্রয়বস্ত বহন করে মানুষের ঘরে 
নিয়ে যায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হয় ব্যবসার সঙ্গে দুনিয়া 
অর্জন । তাবলীগের সাথীরাও তাসবীহ হাতে যিক্র করে 
চলেন পথে পথে। নক করেন তারা প্রতিটি মানুষের 
দুয়ারে ৷ কুরআনের ভাষায় এটিকে ব্যবসা” বলা হয়েছে 
ইরশাদ হচ্ছে, “হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন 
একটি ব্যবসার পথ দেখিয়ে দেবো যার দ্বারা তোমরা 
পরকালের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বেঁচে যাবে? আর তা 
হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং 
তোমাদের জান-মাল দিয়ে আলাহর রাস্তায় জিহাদ করবে 
এটিই তোমাদের জন্য উত্তম । যদি তোমরা জানতে (সূরা 
আস-সফ ৯-১০] । 

সুতরাং দাওয়াতি মিশনে যারাই জড়িত তাদের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য একমাত্র নিজেকে জাহান্নামের আগ্তন থেকে 
বাচানো | এজন্যই নিজের খেয়ে-পরে তারা দুনিয়াৰি স্বার্থ 
ছাড়াই এ কাজে অতি-আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন । 

দাওয়াত কাজের প্রথম টার্গেট হল আমি নিজেকে সংশোধন 
করে সংশোধনীর নিয়তে অপর ভাইকে দীনের দাওয়াত 


রাসূল পাঠিয়েছেন । তীরা তাদের কওমের ইসলাহ তথা 


দেওয়া, ঈমানের কথা বলা, নামায ও জামায়াতের গুরুত্ব, 


সংশোধনীর জন্য দিবানিশি দাওয়াত কার্যক্রম নিঃস্বার্থভাবে 
অব্যাহত রেখেছিলেন । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


আল্লাহর সিফাত নিয়ে মুযাকারা করা, এতে করে ঈমানে 
মযবুতি আসে । একবার নবী (সা.) একটি মসলিসে 


মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নুবুওয়াতের (নবী 


সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন, “তোমরা নিজেদের 


আগমনের) দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন । সুতরাং এ দায়িত্ব 


ঈমানকে নবায়ন কর ।' উপস্থিত সাহাবীরা বললেন, কীভাবে 


কালামে পাকের ঘোষণানুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর 


করব? তিনি বললেন, “বেশি করে লা-ইলাহা ইলাল্লাহ” পাঠ 


অর্পিত হয়। খোদা-ভোলা বান্দাদের, হেদায়তহারা 
মুসলিম-জাতির, সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিঘড়ে যাওয়া 
উম্মতের সংশোধনীর দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে 
আহলে ইলম তথা ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব বেশি । কারণ 
হাদীসে নববীতে তো জাতির বিবেক ওলামায়ে কেরামকেই 
ওরাসাতুল আম্বিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে । দারুল 
উলুম দেওবন্দের সূর্যসন্তান আল্লামা শাহ ইলিয়াস (েহ.) 
নবীঅলা কাজকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করেছেন, কুল 
উম্মতে মুহাম্মদীকে জাহান্নাম থেকে বাচানোই ছিল যার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । আলিম-ওলামা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলমানকে 
এক কাতারে দীড় করানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন “দাওয়াতে 
তাবলীগ' নামে নবীঅলা কাজের মিশন | শাহ ইলিয়াস 
(রহ.) নিজে বলেন, “দাওয়াতে তাবলীগ নামটি আমি 
দেইনি । এর নামকরণ আম লোকই করেছেন । আমি যদি 
এর নাম দিতাম তবে তাকে “তাহরীকে ঈমান* নামে 


আগস্ট'১৫ 


কর 

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহর ইসলামের অন্যতম 
পথ হচ্ছে দাওয়াতের মেহনত” । জাতিকে হেদায়তের 
আলোর সন্ধান দিতে দাওয়াতে তাবলীগের বিকল্প নেই। 
অতএব জাতির বিবেক হে উলামায়ে কেরাম! আপনাদের 
কাছে আমাদের আবেদন, দাওয়াতের কাজের পথ ও পন্থা 
আপনারাই আবিষ্কার করেছেন । সুতরাং এখন গুরু-দায়িত্ 
আনজাম দেওয়া আমাদের মতো নগণ্যদের পক্ষে সম্ভব 
নয় । কাজেই এ কাজে আপনাদেরকেই রাহনুমায়ি করতে 
হবে। সাধারণ মুসলমানদের তদারকি আপনাদেরকেই 


আনজাম দিতে হবে । কারণ আপনারা যে ওরাসাতুল 
আমিয়া 

আতিকুর রহমান নগরী 

প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 


4: 2 আতিআনুবীদ ২ 


গত ১০ জুলাই যাকাতের শাড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে 


উদ্যোগে বাড়িতে বাড়িতে ইফতার সামগ্রী, চাল, তেল, 


হুড়োহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে পদদলিত হয়ে ২৭ জন দুঃস্থ 


লবন, চিড়া, সেমাই পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন | এ 


মানুষের মৃত্যু আরেক ট্রাজেডির জন্ম দিল । নূরানী 


উদ্যোগ প্রশংসনীয় । যাকাত প্রদানে আমরা 


জর্দা ফ্যাক্টরির মালিক ৬শ নারীকে শাড়ি নেওয়ার জন্য 
কার্ড দেন, কিন্তু কয়েক হাজার দরিদ্র মানুষ শাড়ি 
নেওয়ার জন্য ভীড় করেন । ফটক খুলে দিলে প্রচণ্ড 
ভীড়ে ২৭ জনের মৃত্যু হয় । যারা শাড়ি আনতে প্রাণ 


বিত্তশালীদের উৎসাহিত করতে চাই তবে অনাকাজিক্িত 
পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয় সেটা সক্রিয় বিবেচনায় 
রাখতে হবে । 


হারিয়েছেন আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও 


করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করি । এমনতর ঘটনা নতুন নয় । 


বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এর সুফল ছিল ব্যাপক । মাত্র 
১৪ বছরে আরবদেশ দরিদ্রতামুক্ত হয়। আমাদের 


প্রায় সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এমন ঘটনা 


দেশেও যাকাতবোর্ড নামক একটি রাষ্ত্রীয় সংস্থা 


ঘটে থাকে । যাকাত দেওয়া শরীয়তের ফরয বিধান । 
যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রতা বিমোচন হয় | সামাজিক 


রয়েছে । ওখানেও নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাতের টাকা জমা 
হয়। বিভিন্ন খাতে বিতরণ হয়, নানা অনিয়মের 


বৈষম্য দূরীকরণে যাকাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে । 


অভিযোগও উঠে । আমরা প্রস্তাব করছি ধর্ম মন্ত্রণালয় 


যাকাত যারা দেন আমরা তাদের উদ্যোগকে স্বাগত 


ও দেশের শীর্ষ স্থানীয় মুফতিদের সমন্বয়ে যাকাত ফান্ড 


জানাই । তবে যাকাত দিতে গিয়ে যাতে প্রাণহানি না 


গঠন করা হোক । আহরণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা 


ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। পরিস্থিতি 


থাকতে হবে । এতে জনগণের আস্থা তৈরি হবে। 


সামাল দিতে নুরানী জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকের বাড়তি 


বিত্তশালীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ফান্ডে যাকাত জমা 


সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল । বাড়ির 


দিতে আগ্রহী হবেন । পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে 


ছোট ফটক খুলে না দিয়ে বৃহত্তর বা খোলামেলা স্থানে 


কোন দরিদ্রব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের ব্যবস্থাও চালু 


শাড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো 


থাকবে | বাংলাদেশের বহু হেফযখানা, এতিমখানা, 


যেত । প্রয়োজনে যাকাতদাতা পুলিশের সহায়তা নিতে 


লিল্লাহ বোর্ডিং, অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম যাকাত ও অনুদানের 


পারতেন । আমাদের মনে রাখতে হবে দারিদ্র্যের 


অর্থে পরিচালিত হয় সরকারি সাহায্য ছাড়াই । 


কষাঘাতে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে । নিয়ম-শৃঙ্খল 
তারা মানতে চায় না। 


বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ 
করে থাকে । এসব প্রতিষ্ঠানের তহবিলে দেশ-বিদেশ 
থেকে যাকাতের টাকা যাতে সহজে জমা হতে পারে 


ংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান কবির রিরোলিং স্টিল 
মিল কর্তৃপক্ষ নিজ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩/৪ বর্গ মাইল- 
ব্যাপী দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের তালিকা করে নিজ 


আগস্ট'১৫ 


সরকারকে সে ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 
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সুরা আল-ফাতিহা : বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


[২য় পর্ব] 
বিশ্বশান্তির অলৌকিক দফাসমূহ 
এক. তাওহীদ 
তাওহীদ স্বীকার করা মানুষের ওপর 
আল্লাহ পাকের পাওনা । এর কারণ 
অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা 
বিবেক ও প্রকৃতির দাবি, প্রত্যেক 
মানুষই অনুগ্রহ গ্রহণকারী থেকে 
কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি চায়, কিন্তু যদি 
কেউ কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার না করে 
অথবা উল্টো 
অনুগ্রহ 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার চায় যে, তারা তাদের 
জন্ম দিয়ে অত্যন্ত আদরের সাথে 
লালন-পালন করেছেন, শিক্ষক এই 
বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার চায় যে, তারা 
শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, উত্তম চরিত্র 
এবং দুনিয়ার সবেত্তিম পথের শিক্ষা 
দিয়েছেন, স্বামী এই বলে কৃতজ্ঞতা 
চায় যে, সে স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ 
পোষণের ব্যবস্থা করেন, এভাবে 
অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
যে, অনুগ্রহ প্রদানকারী অন্যের নিকট 
থেকে কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি চায় । 
যদি মানুষের সামান্য এই অনুগ্রহের 


আগস্ট'১৫ 


জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় এবং 


পারছে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একক 


তা স্বীকার না করাকে অকৃতজ্ঞতা ও 
অমানবিকতা হিসেবে গণ্য করা হয়, 


সত্তা হিসেবে এবং আমরা সবাই তার 
সৃষ্টি হিসেবে তাওহীদ স্বীকার করে 


তবে যেখানে আমাদের গোটা সত্তাটাই 


নিলে বিশ্ববাসীর মধ্যে ভেদাভেদের 


মহান আল্লাহ পাকের একটা দান মাত্র, 


আর অন্য কোন উপায় থাকে না। 


আবার এর প্রতিপালনের জন্য যাবতীয় 


সুতরাং তাওহীদ এমন একটি 


উত্তম উত্তম জিনিস সৃষ্টি করেছেন তিনি 


স্বীকারোক্তি যা জাতিগত, স্থানগত ও 


একাই সেখানে তার অনুগ্রহের 


স্বীকারোক্তি না করার কোন প্রশ্নই 


ভাষাগত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়ে 
গোটা মানবতাকে এক জায়গায় 


আসে না, যদি এতকিছুর পরও কেউ 


পাকের সর্বপ্রথম সুরার সর্বপ্রথম 


তা অস্বীকার করে, তবে এটা চরম ও 


আয়াতে মানব জাতিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 


চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দনীয় অপরাধ যা 


তাওহীদ বিশ্বাসের দাওয়াত দেওয়া 


কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 


হয়েছে। 


আর আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা 
স্বীকারের সবেত্তিম পন্থা হচ্ছে তাওহীদ 


তাওহীদের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের 
মহান সত্তার সাথে, তাই তাওহীদ 


এর স্বীকৃতি যা বান্দার কাছে আল্লাহ 
পাকের একান্ত পাওনা । 
মানুষের মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা, চিন্তা- 


বিশ্বাস মানুষকে নিম্নস্তর থেকে সমুচ্চ 
পথ প্রদর্শন করে, শান্তিময় জীবন দান 


চেতনা, পরিবেশ, পানাহার, স্থান ও 
পাত্রভেদে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান 
এবং প্রাকৃতিক এই পার্থক্যের দরুন 


করে । মানুষের জন্য তাওহীদের এই 
মহা গুরুত্বের কারণেই রূহজগতে 
সমস্ত মানুষই তাওহীদ স্বীকার 


গোটা বিশ্ববাসী কখনই একব্রিত হতে 


করেছিল এবং মৃত্যুর পরও এর স্বীকার 
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করবে, কিন্তু পার্থব জগতে শয়তান, 
মনের কামনা-বাসনা ও পরিবেশ 


ইন্দ্রিয় শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি | এই দুই 


অযৌক্তিক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ 


উপাদানের মাধ্যমে মানুষ অনেক 


ধরনের দাবি অজ্ঞতা কিংবা বিদ্বেষ 


পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ 


কিছুই জানতে পারে এবং অনেক 


তাওহীদ অস্বীকার করতে পারে বলে 


কিছুই আবিষ্কার করতে পারে । কিন্তু 


কিংবা শয়তানের প্ররোচনাতেই হতে 
পারে । 


মহান দয়ালু আল্লাহ কুরআন করিমের 


তা সত্তেও এর পরিধি যেহেতু অসীম 


অহীর জ্ঞান লাভের বিষয়টা একান্তই 


সর্বপ্রথম আয়াতের মাধ্যমে তাওহীদের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যাতে মানুষ 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মুক্তির 
দিশা লাভ করতে পারে । 

দুনিয়ার স্থায়ীত্ব ও ধ্বংস তাওহীদ 


নয় বরং সীমিত সেহেতু এর দ্বারা 
মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ, হালাল 
ও হারাম, করণীয় ও বর্জনীয় নিধরিণ 
করা সম্ভব নয়। অধিকন্ত মানুষের 
বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট 


বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল । যত দিন 
পর্যন্ত এই বিশ্বাস কিছু মানুষের অন্তরে 


পার্থক্য, কেউ একটি বিষয়কে ভাল 
মনে করলে অন্য কেউ সেই একই 


অবশিষ্ট থাকবে তত দিন পর্যন্ত দুনিয়া 


জিনিসকে পাপ ও অপরাধ মনে করে, 


ধ্বংস হবে না। কিন্তু যেদিন এই 


তাই জ্ঞান অর্জনের এমন একটি 


বিশ্বাসের চূড়ান্ত পতন ঘটবে সেদিন 
কিয়ামত কায়েম হবে এবং গোটা বিশ্ব 
ধ্বংস হয়ে যাবে । 

তাওহীদ বিশ্বাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, 
বরং এটা অহীর ওপরই নির্ভরশীল । 
আর পৃথিবীর বুকে যে সব কিতাব 
অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে সেপগ্তলোর 
মধ্যে একমাত্র কুরআন করীমই 
সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে যেখানে 
একটি অক্ষর, বর্ণ, নুকতা ও জের- 
জবর পর্যন্তও পরিবর্তিত হয় নি, আর 
অন্যদিকে অন্যান্য কিতাবগুলো হয়ত 
মানুষের হাতে বিকৃত হয়েছে নতুবা 
সেগুলোর আসমানী কিতাব হওয়ার 
ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য কোন দলিল 
প্রমাণ অবশিষ্ট নেই বলে তাওহীদের 
কেবল সেই ব্যাখ্যা-বিশ্েষণই 
গ্রহণযোগ্য যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ 
পরিবেশন করেছে, তা ছাড়া অন্য 
কোন কিতাব বা ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই 
আসেনা । 


দুই. নবুওয়াত ও রিসালাত 
মানুষের সত্তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের 
সর্বমোট দুটি উপাদান রয়েছে । যথা- 


আগস্ট'১৫ 


উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে যা গোটা 
বিশ্ববাসীর জন্য একই ধরনের করণীয় 
ও বর্জণীয় নিধধরিণ করে, সকলের জন্য 
উপকারি ও ক্ষতিকর বিষয়াদির সীমা 
নিরধধরিণ করে, হালাল ও হারাম এবং 
কল্যাণ ও অকল্যাণের সমাধান করে, 
তাই এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রব্বুল 
আলামীন মানুষের ওপর একান্ত 
দয়াপরবশ হয়ে তাদের মধ্য থেকে 
কতিপয় বান্দাদের নিবাঁচিত করে 
তাদের ওপর অহীর জ্ঞান নাযিল 
করেছেন যা পার্থিব জীবনে সফল 
হওয়ার একটি অলৌকিক দর্শন, যাতে 
মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে 
আন্তজাতিক জীবন পর্যস্ত ছোট-বড় 
সমস্ত সমস্যার সবেত্তিম সমাধান 
দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কোন 
বিষয়ই এই সমাধানের বাইরে নেই । 
অহীর জীবনধারা গ্রহণ করে দুনিয়াতে 
ব্যর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই আর 
পরকালে সফল হওয়াতো এর ওপরই 
নির্ভরশীল | অহীর বিধানসমূহ যেহেতু 
মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নাধিল 


আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের ওপর 
নির্ভরশীল, যেখানে কারো ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছার কোন স্থান নেই । যাদের 
ওপর এই অহী নাষিল হয়, তাদেরকে 
নবী ও রাসুল এবং তাদের এই 
মযদাকে নবুওয়ত ও রিসালাত বলা 
হয়। তবে নবুওয়ত ও রিসালাতের 
এই ধারাও নবী করীম (সা.)-এর 
মাধ্যমে সমাপ্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে 
গিয়েছে, তার পর অন্য কারো ওপর 
অহী নাধিল হবে না বলে স্বয়ং আল্লাহ 
পাক নিজেই কুরআন করিমে ঘোষণা 
দিয়েছেন, তাই যে কেউ এ ধরনের 
দাবি করবে, সে মিথ্যক ও দাজ্জাল 
বলে আখ্যায়িত হবে । 

দুনিয়াতে অহীর জ্ঞান মানব জীবনে 
যতটুকু বাস্তবায়িত হবে, ততটুকুই 
মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে 
আবৃত থাকবে আর যতই অহীর বিধান 
থেকে দূরে সরবে এবং মনগড়া 
বিধানের অনুসরণ করবে, মানুষ তত 
বেশি বিশৃভ্খলা ও অস্থিরতার শিকার 
হবে, শান্তি ও নিরাপত্তা দূরিভূত হবে 
এবং মানুষ শান্তির খোজে আত্মহত্যার 
মতো অশান্তময় কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে 
পড়বে । কিন্তু একথা চিরসত্য যে, 
অহীর বিধান ব্যতীত অন্য কোন 
আইন, বিধান বা দর্শনে শান্তি বলতে 
কিছু নেই। এ কারণে মহান আল্লাহ 
রববুল আলামীন দিপ্বিদিক হাবুডুবু 
খাওয়া মানুষকে শান্তির পথনির্দেশ 


করা হয়েছে, যার প্রতিটি বিধান মানব 


করার জন্যই তাওহীদের পর দ্বিতীয় 


প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল 
এবং সর্বকালে প্রযোজ্য, সেহেতু এর 
কোন বিধান কোন যুগে অচল বা 


স্তরে রিসালাত ও নবুওয়তের কথা 
উন্লেখ করেছেন । 
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তিন. আখেরাত 

মানুষের দুনিয়াবী জীবন অতিষ্ষল্প, 
কেউ এখানে চিরকাল বেঁচে থাকে না 
এবং কেউই মৃত্যুর থাবা থেকে রেহাই 
পায় না। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই কি 


সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা- 
দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, তথ্য প্রযুক্তি ও 
যোগাযোগ যে পুরো একটি অদেখা 


এবং যেহেতু এই বিশ্বাস স্থান, কাল, 
বর্ণ, গোত্র, ধনী, গরীব, শাসক ও 
প্রজার মাঝে কোন ধরনের ভেদাভেদ 


জগৎ অর্থাৎ ইন্টারনেটের মধ্যে ঢুকিয়ে 


করে না, সেহেতু এই বিশ্বাস গোটা 


ফেলা যেতে পারে তা ইন্টারনেট 


মানুষের অধ্যায় শেষ হয়ে যায় নাকি 


আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ধারণাও করতে 


মৃত্যুর পরও তা বাকি থাকে এবং অন্য 
আরেকটি জীবনের সূচনা হয়, এ 


পারেনি, গোটা দুনিয়ার উন্নতি ও 
অগ্রগতি যে বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল 


ব্যাপারে একটি মনগড়া ধারণা হল, 
মৃত্যুই মানুষের শেষ অধ্যায় এবং 
এরপর সে চিরকালের জন্য নিঃশেষ 


তা সম্পর্কে মানুষ আগে জানত না, 
এসব জিনিস আবিষ্কারের পরে মানুষ 
সেগুলোকে মানতে বাধ্য হয়েছে। 


হয়ে যায়, তাই অন্য কোন জীবনের 
আশায় বর্তমান জীবনের আনন্দ-উল্লাস 
থেকে বিরত থাকার কোন মানে হয় 


অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনের 
কথাও প্রত্যেক মানুষ নিশ্চিতভাবে 
কেবল মৃত্যুর মুহূর্তেই জানতে পারে, 


না। কিন্তু এই ধারণার পেছনে কোন 


কিন্তু যেহেতু এই মুহূর্তে তার বিশ্বাস 


ধরনের উপযুক্ত দলিল বা যুক্তি বলতে 
কিছু নেই । বেশির চেয়ে বেশি এটাই 


আন্নীহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, 
সে তখন অপারগ হয়েই এর ওপর 


বলা যায় যে, মৃত্যুর পরবর্তাঁ অধ্যায় 


বিশ্বাস করছে, সেহেতু এই বিশ্বাস 


সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি ও 


তাকে কোন সুবিধা দেবে না, বরং সে 


বিবেক-বুদ্ধি কোন কাজ করে না বলেই 


দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে 


আমাদের কোন কিছু বলতে পারে না। 


বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে ক্ষতির মাত্রা 


কিন্তু শুধু এতটুকুতে মৃত্যুর পরবর্তী 


দুনিয়াতে পার্থিব জীবন পর্যন্ত সীমিত 


অধ্যায়কে অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই । কেননা, মানুষ এই 
জগতেও অনেক কিছু জানত না যা 


হলেও আখেরাতে তা অফুরন্ত ও 


মানব জাতিকে এক কাতারে দীড় 
করানোর সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। 
তবে যদি কেউ শয়তানের প্ররোচনা ও 
মনের কামনা-বাসনায় প্রভাবিত হয়ে 
এই বিশ্বাস প্রত্যাখান করে, তাহলে 
তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত। 
দুনিয়াতে সে অঢেল সম্পদের মালিক 
হয়েও অশান্তি ও অসুখী থাকবে আর 
পরকালের অসীম শাস্তি তো তার জন্য 
অপেক্ষা করছেই। 


চার. ইবাদত 

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর এই পর্যাঁয়ে 
দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষ কিভাবে 
সফল হতে পারে এবং কিভাবে সে 
আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে 
শান্তিময় জীবন উপহার পেতে পারে 


অসীম হবে । যদি মানুষের কাছে আগে 


তা উল্লেখ করা হচ্ছে । 


থেকেই সেই জীবনের নিশ্চিত ধারণা 


পরবতী যুগে আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
মানুষ মানতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, 
মাটির নিচে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে 


আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ 


না থাকে, তাহলে সে বাঁচবে কিভাবে 


মানব জাতির সবচেয়ে বড় সম্মাননা, 


এবং কিভাবে সে পরকালীন জীবনে 
সফল হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? এ 


যার উপর অন্য কোন সম্মানের 
কল্পনাও করা যায় না। বর্তমানে 


মানুষ আগে তা জানত না, সমুদ্রের 


কারণে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন 


গভীরে যে আগ্নেয়গিরি রয়েছে মানুষ 
আগে তা জানত না, মানুষ যে পৃথিবীর 
সীমা ছাড়িয়ে অন্য গ্রহ, উপগ্রহেও 


মানুষের ওপর অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে 


অধিকাংশ মানুষ প্রাচুর্য লাভ এবং 
বিভিনন ধরনের পুরক্কার জিতে 


তৃতীয় স্তরে পরকালীন জীবনের কথা 


দুনিয়াবাসীর সামনে সম্মানিত হওয়ার 


সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে দিয়েছেন, 


যেতে পারে তা মানুষের ধারণায়ও ছিল 
না, টেলিফোন বা মোবাইল উদ্ভাবনের 


যাতে মানুষ পরকালীন জীবনের 


চেষ্টা করে, কিন্তু এই সম্মান ক্ষণস্থায়ী 
এবং পরকালীন জীবনে তা বিন্দু 


ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দে না 


পূর্বে মানুষ যে হাজার কিলোমিটার 
দূরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 


পড়ে এবং তাকে যে সেখানে তার 
দুনিয়াবী প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 


কথা বলতে পারবে তারও ধারণা ছিল 
না, অসংখ্য বই পুস্তক ও লক্ষ কোটি 


জবাবদিহি করতে হবে সে ব্যাপারে 
কোন ধরনের অস্পষ্টতা না থাকে | 


পরিমাণও কাজে আসবে না, বরং উল্টা 
এর ওপর জবাবদিহিই করতে হবে 
পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে 
মানুষ যে সম্মাননা লাভ করবে তা 
চিরকাল বাকি থাকবে এবং কোন 


তথ্যাদি যে ক্ষুদ্র একটি মেমোরি কার্ড 


তাওহীদ ও রিসালাতের পর আখেরাত 


অবস্থাতেই তা ব্যর্থ যাবে না । 


বা হার্ডডিস্কের মধ্যে সংরক্ষণ করা 


বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে 


দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ পাকের 


যেতে পারে তা মানুষ আগে জানত না, 
আগস্ট*১৫ 


সুন্দর ও শান্তিময় জীবন দান করে 


সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছে 
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থাকলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তীর 


আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। 


ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে, তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে 


পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের দাসত্্‌ 


কানুন প্রতিবন্ধক হয়, কোন সময় 


স্বীকার করে তার নির্দেশ অনুযায়ী 


আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ 
করা সম্ভব নয়। মানুষ দুনিয়াতে 
শয়তানের, নফস ও মনের, বন্ধুর 
কিংবা ক্ষমতাশীলদের কিংবা আল্লাহ 
পাকের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী 
করে থাকে, এর বাইরে মানুষের কোন 
কাজ নেই। মানুষ যতই স্বাধীনতার 
দাবি করুক, প্রকৃতপক্ষে সে উপর্যুক্ত 
কারো দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ এবং 
তার দাবি অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু 
নয়। 

শয়তানেরও সৃষ্টি নয়, মানুষ নফস ও 
মনেরও সৃষ্টি নয়, মানুষ কেবল আল্লাহ 
পাকেরই সৃষ্টি, তাই মহান অরষ্টাকে বাদ 
রেখে নিজের মতো অন্য মানুষের বা 
নিজ থেকেও নিয়তর শয়তান ও 
নফসের অনুসরণ করা এবং এদের 
দাসত্ব স্বীকার করা কোন বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। সুতরাং দুনিয়াতে যেহেতু 
কারো না কারো দাসত্ব ও অনুসরণ 
ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করাই 
সবচেয়ে উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত | আল্লাহ 
মুক্তি ও স্বাধীনতা, তাদের একক 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টির 
ফিকির করতে হয় না এবং অন্য কারো 
ভয়ও তাদের নত করতে পারে না, 
পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের দাসত্ব 
স্বীকার করে না, তাদের গোটা জীবনটা 
অসংখ্য সৃষ্টির তোষামোদ ও মনজয় 
করতে করতে চলে যায় এবং কোন 
পায়েই এই দাসত্ব খতম হয় না, 
ফলে তাদের দুনিয়াতেও অস্থির ও 
অশান্ত জীবন কাটাতে হয় এবং 
পরকালেও অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ঙ্কর 


আগস্ট'১৫ 


জীবন পরিচালনাকারীরা দুনিয়াতেও 
অস্থিরতামুক্ত থাকে এবং পরকালেও 
উচু মযাদা ও অকল্পনীয় সুখের নিবাসে 
অবস্থান করবে যেখানে কোন ধরনের 
কষ্ট ও পেরেশানি তাদের স্পর্শ করতে 
পারবে না। 

ইসলামে ইবাদত ও দাসত্বের পরিধি 
শুধু নামায দুআ পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং 
আর্থিক লেনদেন, সামাজিক যোগাযোগ 
ও নৈতিকতা সবই ইবাদতের 
অন্তর্ভুক্ত । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র চাই 
তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, 
ছোট হোক কিংবা বড় সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রতিষ্ঠার 
নামই হল প্রকৃত ইবাদত | মানব 
জীবনের কোন অংশই এই ইবাদত ও 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাকের আনুগত্য 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যথায় বিপদগ্রস্ত 
হওয়া অনিবার্ষ । যেহেতু আল্লাহ 
পাকের ইবাদত ও আনুগত্য হল 
পরকালের ফসল এবং সুখের মাধ্যম 
যেটি ব্যতীত আর কোন কিছুই কাজে 
আসবে না, সেহেতু এই ফসল যাতে 
কোন ভাবে নষ্ট না হয় চতুর্থ স্তরে 
স্পষ্টভাবে তাই আল্লাহ পাকের 
ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 


পাচ. দুআ ও ইস্তিয়ানত 


নিজের কোন চাওয়া ও পাওয়া আড়াল 
অসুস্থতা, বিভিন্ন ধরনের পেরেশানি, 
অশান্তি ও অস্থিরতা বাধা হয় এবং 
এসব বাধা ছোট-বড় এবং প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্যও হতে পারে, তাই এমন 
একটি অলৌকিক উপকরণের প্রয়োজন 
রয়েছে যা মানব জীবনে ইবাদত 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা 
প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে, যেখানে 
অসম্ভব ও অক্ষমতা বলতে কিছু নেই, 
সেই সমাধান যেহেতু কোন মানব, 
জিন কিংবা কোন ফেরেশতা কারোই 
দ্বারা সম্ভব নয়, সেহেতু মহান আল্লাহ 
রব্বুল আলামীন অত্যন্ত দয়াপরবশ 
হয়ে এই স্তরে দুআ ও ইস্তেয়ানতের 
সন্ধান দিয়েছেন যাতে মানুষ অনায়াসে 
আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করে নিজের 
সমস্ত প্রয়োজন পুরণ করতে পারেন 
এবং ইবাদত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্ত 
বাধাগুলো দূর করতে পারেন । 

দুআর জন্য কোন সময়, অবস্থা, স্থান 
কিংবা কোন শব্দ নির্দিষ্ট নেই, ধনীদের 
দুআ কবুল হবে গরীবের নয় এবং 
অলীদের দুআ কবুল হবে পাপীদের 
নয় এমন কোন নিয়মও দুআর মধ্যে 
নেই, বরং আল্লাহ তায়ালা সকলের 
দুআ ও ডাক কবুল করেন । 

মানুষ যেহেতু সর্বদা বস্তর প্রতি 


জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের 


দৃষ্টিপাত করে, বস্তু থেকে উপকার 


ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
গেলে অনেকগুলো বাধা ও 
প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, 
যেমন- কোন সময় নিজ পরিবার ও 
আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ হতে বাধা 
আসে, কোন সময় সমাজ প্রতিকূল 
হয়, কোন সময় রাষ্ট্রযন্ত্র বিরোধী হয়ে 


ভোগ করে, পার্থিব জীবনে বাঁচার 
উপায় হিসেবে বস্তর মাধ্যমে বাহ্যিক 
কাজগুলো সমাধান করে, সেহেতু 
সমস্যা ও জটিলতা নিরসন এবং 
রোগ-ব্যাধি ও মুসিবতের সময়ও 
বস্তকে মূল সমাধান দাতা মনে করতে 
পারে বিধায় আল্লাহ তায়ালা তার 


____াঁলাঁলুুর্ার্ললল্্্ আত্তার্তহীদ ৭ 
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অশেষ রহমতে দুআর মাধ্যমে তার 
কাছে সহযোগিতা চাওয়ার এই কৌশল 
শিক্ষা দিয়েছেন | ফিতনার যুগে নিজের 
ঈমান ও আমল সংরক্ষণের এটাই 
সবেত্তিম পন্থা । দুআর প্রভাব ও 
পাওনা সম্পর্কে নবীজীর বাণী পড়ন। 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম সো.) 
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এ 
“যখন কোন বান্দা এমন কোন দুআ 
করে যাতে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার 
বন্ধন সংক্রান্ত বিষয় থাকে না, তখন 
আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তাকে 
নিম়োক্ত তিনটি বিষয় থেকে যে কোন 
একটি দান করেন । যথা- এক. হয়ত 
তার দুআর প্রতিফল তাকে দুনিয়াতে 
দিয়ে দেয়া হয়। দুই. নয়ত তার জন্য 
রাখা হয় । তিন. কিংবা দুআর ফলে 
তার ওপর থেকে অন্য কোন বালা- 
মুসিবত তুলে নেওয়া হয়।' একথা 
শুনে সাহাবীগণ আরজ করলেন, 
তাহলে তো ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! 
আমাদের বেশি বেশি দুআ করা 
উত্তরে নবীজি বললেন, 
“আল্লাহ পাক তার চেয়েও বেশি 
দানশীল ।”১ 


হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) একটি 
হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, 


০40০৯5488৮6, 
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(2 
“হে আমার বান্দারা! যদি শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ ও জিন মিলে 
আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং আমি 
প্রত্যেকের চাওয়া প্রদান করি, তবে 
তাতেও আমার ভান্ডারের মধ্যে কোন 
কমতি হবে না, যেমনিভাবে একটা সুই 
মহাসাগরে প্রবেশ করলে সাগরের 
পানিতে কোন হাস হয় না 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
এত 5- ৩১9৬ 
“তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় 
না যখন সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে 
যে, আমি তো দুআ করেছি কিন্ত তা 
কবুল হয়নি ৷” 
এভাবে নিরাশ হয়ে সে দুআ করা 
ছেড়ে দেয় এবং পরিণতিতে আল্লাহ 
তায়ালাও তার দুআ কবুল করেন না 
অথচ বান্দা যদি নিরাশ না হয়ে দুআ 
করতে থাকে, তার দুআ অবশ্যই 
আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন | যেমনটা 
উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে । 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
3 38৮ ১ কব 31 90580 8 ২ 
কিনা 
“দুআ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে 
তাকদীর পরিবর্তিত হয় না এবং 
সৎকাজ ও নেক আমল ব্যতীত অন্য 


কোন কারণে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায় 
নাঃ 


নবীজী আরও ইরশাদ করেন, 


4১310354556 ৭58) 


.55305 41555 (45 
'দুআ ফায়দা পৌছায় যা নাধিল হয়েছে 
এবং যা নাধিল হয়নি তা থেকেও । 
সুতরাং হে আন্মাহর বান্দারা! তোমরা 
দুআকে অত্যাবশ্যক করে নাও 1 
নবীজী (সা.) আরো ইরশাদ করেন, 


4014০. 544 ₹ রিনি 
5914-15-55 2 1 এন 01555 05) 


(5050 এ9%। ১৪৩1$ ৮,৮৪0 
“যে ব্যক্তি কষ্ট ও কঠিন সময়ে তার 
দুআ কবুল হওয়াকে পছন্দ করে, তার 
জন্য উচিত সে যেন কষ্ট ও স্বাভাবিক 
সর্বাবস্থায় বেশি বেশি দুআ করে |” 


১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৭, পৃ. ২১৩-২১৪, হাদীস: ১১১৩৩, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৯৪, হাদীস: ২৫৭৭ 

+ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৯৫, হাদীস: ২৭৩৫, হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


: 
ু 


খ. ৫, পৃ. ৫৫২, হাদীস: ৩৫৪৮, হযরত 
আবদুল্াহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
৬ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. €&, পৃ. ৪৬২, হাদীস: ৩৩৮২, হযরত 
আবু হুরায়রা রোষি.) থেকে বর্ণিত 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলামকে 
এতো ভয় 
কেন? 


আবদুল হালীম খা 


আমাদের দেশে অসংখ্য সমস্যার মধ্যে 


১8919, 
51 রর80010170108 


0ভাভা01073 
৬ আভঞন। ০50]117॥071১/ 


উপাসনা সর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলাম একটি 


নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের ইসলাম 
সম্পর্কে নিরুদ্ধিতাই বড় এবং প্রধান 


সার্বজনীন কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ 
ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার 


সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে বর্তমানে । 


নাম, যা শুধু ম য-রোযা, হজ-ঘ কাত 


তারা নিজকে মুসলমান বলে দাবি 


ও গরু খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । 


করেন । অথচ বিশ্বাস কাজ ও আচরণ 


ইসলামের সার্বজনীনতা সম্পর্কে মহান 


মুসলমানের মতো নয় | তাদের বিশ্বাস 
ও কাজ নিয়ে প্রশ্ন করলে ভীষণ রেগে 
যান | বলেন, আমরা মুসলমান নামায 
খাই । 

তারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই 
কুরআনের বিধিবিধান মেনে তো 
চলেনই না, বরং কুরআনের বিধান 
সমাজ থেকে উৎখাত করে দেওয়ার 
নানা রকম ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন | যে 
কালেমা পড়ে তারা মুসলমান হয়েছেন 
তারা তার অর্থ ও জানেন না । তারা 
এতোটাই মূর্খ যে পবিত্র কুরআন 
অবিশ্বাস ও তার বিরোধীতা করলে যে 
মুসলমান থাকা যায় না তাও জানেন 
না। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে তাদের 
সামান্য জ্ঞানও নেই । তারা শুধু নামেই 
মুসলমান | তারা মনে করেন মাঝে 
মধ্যে নামায পড়লে, বছরে রমজান 
মাসে রোযা, জীবনে একবার হজ 
পালন ও গরু খেলেই মুসলমান হওয়া 
যায় । 

তারা জানেন না মহান আল্লাহ প্রদত্ত 
ইসলাম শুধুমাত্র আচার অনুষ্ঠান ও কিছু 


আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
3০ পি 2৩৫েঠি ৫১ পপ 217 ৮5৮5 


. 

৪৯০ 
প। পপহী ৫5১৫1 2 পু | পা ত*) ১৮৮ 25৮৮৮ 
2০8505%251546৯59] পু আচ 


গ5 ৫৪284) ৫৪ প৫ 


“আজ আমি তোমাদের জন্যে 
তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম 
আর তোমাদের ওপর আমার 
(প্রতিশ্রুত) নেয়ামত ও আমি পূর্ণ করে 
দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনব্যবস্থা 
হিসেবে আমি ইসলামকে দান করে 
সন্তুষ্ট হলাম ।' 


সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
ইসলামী অনুশাসন মানুষের জন্ম থেকে 
কবর পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও 
বিভাগে বিস্তৃত, যা মুসলিম দাবিদার 
সকল নর-নারী মানতে বাধ্য | আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 


৪৮৫১1 ০৮ 0৫ 71€%5 »৯৮৮৪& 


86০০ 2৮ ৫৯৫৩1 52540 54 


1৫ ৫4৫ 225 


5০-5884652/ 2481০5০2১৯০ 
“যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো 
ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন 


তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর এ 
অধিকার নেই যে, তারা সে বিষয়ে 
কোনো ধরনের ভিন্নমত পোষণ 
করবে ।২ 


পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা একথা 
অকাট্য দলীলসহ প্রমাণিত যে, 
কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলিম তার 
জীবনের একটি খপ্তিত অংশে কোনো 
রকম দায়সারা গোছের নামায রোযা 
ইত্যাদি আদায় করে ধর্ম পালনের 
ভনিতা করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ 
অঙ্গনে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, 
রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, 
শ্রমনীতি, আইন ও বিচার এবং 
অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তা অমান্য করে 
ধর্মহীন জীবনযাপন করবে, এ ধরনের 
বিন্দুমাত্র অধিকার কোনো মুসলমানকে 
দেওয়া হয়নি । 

সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট, সেক্যুলারিস্ট 
ও নাস্তিকরা বলে থাকেন, যার ধর্ম 
তার কাছে রাষ্ট্রের কি বলার আছে। 
ইসলাম সেকেলে আধুনিক যুগে অচল, 
১৪শ বছরের পুরনো সভ্যতা বর্তমান 
বিজ্ঞানের যুগে চলতে পারে না ইত্যাদি 
ঢালাও মন্তব্য করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
অপচেষ্টায় লিপ্ত। আর এ ধরনের 
বিষাক্ত অপপ্রচারে নতুন প্রজন্ম 
অতিসহজেই ইসলামবিদ্বেষীদের খঙ্সড়ে 
পড়ে যায় । কারণ বর্তমানে ইসলামকে 
জানার বুঝার কোনো পাঠ্য পুস্তকই 


আগস্ট'১৫ 77700 আত্তর্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই । আছে 
শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার । 
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 
৪৫৮৮8 এ) 
“এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না যে 
তুমি মুসলিম নও অর্থাৎ মুসলিম না 
হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।” 
মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
ইসলামকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। এমন কি মৃত্যুর পরের 
জগতে প্রবেশ মাত্র যে তিনটি প্রশ্ন করা 
হবে, তার একটি হচ্ছে, তোমার দীন 
কি ছিলো? 
যারা জীবিতাবস্থায় ইসলামের সঠিক 
অনুসারী ছিল, তারাই এ প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারবে । আর যারা মৌখিকভাবে 
মুসলমান ছিল কাজে-কর্মে আদর্শে 
রাজনীতিতে অর্থনীতিতে মানুষের 
তৈরি করা মতবাদের আলোকে জীবন 
ইসলামের বিরোধিতা করেছে, বলেছে 
ইসলাম হলো সেকেলে ধর্ম, এটা এ 
যুগে চলতে পারে না এবং ইসলামকে 
উৎখাত করার চেষ্টা করেছে সেই সব 
ইসলাম বিরোধী সেই প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারবে না । 
মুসলমান যখন মারা যায় তখন 
ইসলামের নিয়মানুসারে মৃতদেহ কবরে 
নামিয়ে বলা হয়: 


(ভি | ০৬০ নত রড 401 (2) 
“আল্লাহর নাম এবং রাসূল (সা.)-এর 
সুন্নাতের উপর তোমাকে রাখলাম 1 


হচ্ছে"_এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা, 


একজন খ্রিস্টান যখন যিশুধিস্টকে 


ধোকা, প্রতারণা ও প্রহসন আল্লাহ- 
রাসুলের সাথে আর কি হতে পারে? 


ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করে, গলায় 
ক্রুশ ঝুলায়, ত্রিত্বাদ ও বাইবেল 


ইসলাম সম্পর্কে সকলকে স্মরণ 
রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনো 
সংকীর্ণ, অনুদার ধর্মমতের নাম নয় । 
ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত, নারী 


বিশ্বাস করে, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ 
করে প্রতি রোববারে গির্জায় প্রার্থনা 
করেন, আমেরিকার নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে 
প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের 


পুরুষ, দুর্বল-সবল, শিশু-কিশোর, 


প্রতি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে 


তরুণ-যুবক, পৌটু-বৃদ্ধ, কৃষক-শ্রমিক 
মেহনতি জনতা তথা সকল শ্রেণি- 


লেখেন, 117 0090 ৮৮০ 1005 তখন 
তারা কি ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 


পেশার মানুষের জন্য শান্তির একমাত্র 
শেষ আশ্রয়স্থল । 


তাহলে আমাদের সংবিধানের শুরুতে 


যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তারা 


বাক্যটি থাকে না কেন? থাকলে দোষ 


নিঃসন্দেহে নিজকে প্রতারিত করছেন । 


কি? শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে 


কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ 


ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লামী খালাক' 


কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে 


কুরআনের এ আয়াতটি বাদ পড়ে 


পারে না । ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান 


কেন? কাজী নজরুল ইসলাম 


তো দূরের কথা, অন্য কোনো ধর্মের 
অনুসারী ও নিরপেক্ষ হতে পারে না । 
একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ যখন 


কলেজের নাম থেকে ইসলাম" শব্দ 
বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খগ্তিত 
করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হলো 


পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, 


কেন? ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট 


গায়ে নামাবলি ও পৈতা জড়িয়ে, 


কলেজ থেকে ইসলামিক" শব্দ বাদ 


মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে 


দিয়ে কলেজটি চরিত্র ধ্বংস করা হলো 


শাখা পরেন, পুজা করেন এবং প্রত্যেহ 


কেন? “সলিমুল্লাহ মুসলিম হল" থেকে 
“মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হলো 


নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন কি তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 

একজন শিখ যখন গুরু নানকের 
অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় 
পাগড়ি পরেন এবং গুরুদুয়ারায় গিয়ে 


কেন? 

ইহুদি-ধ্িস্টানরা 9০৫-এ বিশ্বাস করে 
এবং সেই বিশ্বাসকে শুধু মনে-প্রাণেই 
রাখে না তাকে বিশ্বজনতার কাছে তুলে 
ধরার জন্যে ডলারে ছেপে বুক পকেটে 


ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তখন কি 
তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকেন? 


তুলে রাখে হাতে হাতে হাটবাজারে 
ব্যাংকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ছড়িয়ে দিতে 


কথা হলো জীবিত থাকাকালে যে ব্যক্তি 


একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধে 


কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে নি 
বরং সারাজীবন কুরআনের বিরোধিতা 
মানেনি, বরং তার আদর্শে বিরোধিতা 
করেছে । সেই লোকের মৃতদেহ কবরে 
নামিয়ে বলা হচ্ছে, “তোমাকে আল্লাহর 
নামে রাসূলের আদর্শের ওপর রাখা 


“অহিংসা পরম ধর্ম ও “জীবহত্যা 


লজ্জাবোধ করে না। বরং গৌরববোধ 
করে । আমরা কেমন মুসলমানকে 


মহাপাপ” নীতি বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া 


ইসলাম, মুসলিম শব্দ কয়টি দেখলে 


বসন পরিধান করে আত্মার মহানির্বাণ 


আমাদের চোখ টাটায় ও কলিজায় ঘা 


লাভের জন্য কৃচ্ছ্ব সাধনা করেন, 


লাগে, যন্ত্রণাবোধ করি? দেশের সকল 


বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে 
প্যাগোডায় যান, তখন কি তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 


স্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল স্তর 
এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম মুছে 
ফেলার যড়যন্ত্র করছি! 


আগস্ট'১৫ 77777777770 আত্তান্তহীদ ১০ 
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ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবি 
যারা করছেন তারা দেশ থেকে 
ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় করে দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান জনগোষ্ঠীকে 
আদর্শহীন হতে বাধ্য করার ড়যন্ত্ 
করছেন । এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা | 
এখন আমাদের কথা হলো, দেশের 
শতকরা ৯৫ জন মানুষ ধর্মপ্রাণ 
মুসলমান, ইসলাম যাদের ঈমান 
আকিদায় শিকড় গেড়ে রয়েছে, 
ইসলাম যাদের নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে 
আশায়-ভাষায় রক্তে-মাংসে হাড়ে- 
মজ্জায় মিশে রয়েছে যুগযুগ-কাল ধরে, 
জোর করে কি তাদের মন-প্রাণ থেকে 
ইসলাম মুছে ফেলা সম্ভব হবে? 

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্িস্টান-শিখরা নিজ নিজ 
ধর্ম ও ধর্মীয় এতিহ্য ধারণ করতে 
লজ্জাবোধ করে না, ক্ষতি ও উন্নতি 
পথে বাধা মনে করে না, বরং 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


গৌরববোধ করে, সেখানে তথাকথিত 
কিছু পরজীবী পরগাছা শ্রেণির নামধারী 
মুসলমানদের ইসলামের নাম শুনলে 
তাদের আতে ঘা লাগে কেন? 
ইসলামকে এতো ভয় কেন? 
8252 2515-28955 4819882০538 
93285 25 
“তারা আল্লাহর নূর (ফুঁৎকারে) নিভিয়ে 
দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে 
পূর্ণরূপে উত্তাসিত করবেন, যদিও 
কাফেররা তা অপছন্দ করে 1 


লেখক: কবি, ইসলামি চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৬ 
আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১০২ 
১». আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২১৪, হাদীস: ৩২১৩ 

« আল-কুরআন, সরা আস-সাফ, ৬১:৮ 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রনথ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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প্রাক কথন 
জনশ্রুতি আছে যে, বিশিষ্ট স্প্যানিশ 
নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস 


(017151001721 00910100009) ১৪৯২ 
খিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকায় 
পৌছেন । তিনিই নাকি আমেরিকার 
আবিষ্কারক | সত্যিই কি তাই? কে 
সর্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন? 
এই জটিল ও কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর 
অনুসন্ধান যে করা হয় নি তানয়।বহু 
পূর্বেই এর সঠিক জবাব পাওয়া গেছে, 
যথাযথ ভাবে এ জবাবের সত্যতাও 
প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য 
বুদ্ধিজীবী ও গবেষকগন এই 
সত্যতাকে স্বীকৃতিও প্রদান করেছেন । 
খোদ আমেরিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা দ্বারা একে যাচাই করা 
হয়েছে । নৃতত্ব, প্রত্রতত্ব, প্রাক নিদর্শন, 


ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে যে, ইতালির 


ইং _ল ১৪১৩ হি., সংখ্যা: ৬৫) 


অধিবাসী তাতী তনয় ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস, যিনি প্রায় ৫ শতান্দী পূর্বে 


পত্রিকার একটি সামুদ্রিক অভিযান 
সম্পকতি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 


বিখ্যাত সামুদ্রিক অভিযান চালিয়েছেন, 
তিনি আমেরিকার আবিষ্কারক নন। 


“আমেরিকায় কলম্বাস পৌছার পূর্বেই 
সেখানে মুসলমানগণ বসবাস 


তার বহু পূর্বে আমেরিকায় 


করতেন " আমেরিকায় মুসলমনদের 


মুসলমানগণ পৌছেন। তাছাড়া 


আদি উৎস এবং আমেরিকা 


কলম্বাসের কথিত আমেরিকা 
আবিস্কারের পূর্বে সেখানে রেড 


আবিষ্কারক নাবিকদের অনুসন্ধান 
চালাতে গিয়ে উক্ত নিবন্ধের বিদঞ্ধ 


ইন্ডিয়ানদের বসবাস ছিল । নিঃসন্দেহে 
তারা ছিল সেখানকার অধিবাসী এবং 
তাদের মধ্যে ছিল অনেকেই 


লেখক খালিদ আয্যাব উল্লেখ করেন, 
কলম্বাসের আগেই মুসলিম নাবিকদের 
জাহাজ আমেরিকায় পৌছে যাওয়ার 


মুসলমান | বস্তুত এ কথাকে সত্য 
প্রমাণিত করার নিমিত্তেই কক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধের অবতারণা | 


আল-বয়ান ও আল-মুসলিমুন 
পত্রিকার প্রতিবেদন 


সভ্যতা চয়ন, এতিহাসিক তথ্য ও 


আন্তর্জাতিক মুসলিম দাতা সংস্থা আল- 


দলিল প্রমাণিত । একই পাত্রকার ১৬ 
তম সংখ্যায় মুহাম্মম আল-উবদা 
লিখেছেন, মুসলমানদের আবিষ্কৃত 
আমেরিকায় এক দিন নাবিক হিসেবে 
কলম্বাস সেখানে গিয়ে উপনীত হন । 

আমেরিকার আবিষ্কারক যে কলম্বাস 
নন এবং কলম্বাসের পূর্বেই যে 


পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত 


মুনতাদীল ইসলামীর লন্ডন ভিত্তিক 


গবেষণাগুলোতে এ কথা দিবাকরের 
আগস্ট'১৫ 


মাসিক মুখপাত্র আল-বয়ান (১৯৯৩ 


মুসলমানগণ আমেরিকায় পৌছেছেন এ 
প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
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সৌদি অরবের জেদ্দা হতে প্রকাশিত 


বিদ্যমান থাকা সত্তেও তাকে একটি 


আল-মুসলিমুন নামক আন্তর্জাতিক 


নৃতত্্ব বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে 


ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের একটি গ্রাম), 
মদীনা আমেরিকার ওহায়ু অঙ্গরাজ্যের 


সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি তথ্যবহুল ও 


আজও বিশ্ববাসীর সামনে দীড় করানো 


একটি মদীনা 


গবেষণালন্ধ দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত 
হয় । ওয়াশিংটন থেকে পত্রিকার নিজস্ব 
প্রতিবেদক আম্মার বাকার রচিত ও 
প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয়, 
নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বহু 
আনুসন্ধানের পর নৃতত্্ব বিজ্ঞানী, 
প্রত্বতত্ব বিজ্ঞানী, গবেষক এবং 
এতিহাসিকগণ এ সিন্ধান্তে উপনিত 
হয়েছেন যে, অতিপ্রাটীন কাল হতে 
আমেরিকায় অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীর 
আগমন ঘটে । সম্প্রতি সেখানে বিভিন্ন 
প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন 
গবেষকগণ সহজেই খুঁজে বের করতে 
সক্ষম হয়েছেন । মিসরীয় সভ্যতা, 
চৈনিক সভ্যতাসহ এশীয় অনেক 
সভ্যতার চিহ প্রত্বতত্তববিদগণ আবিষ্কার 
করেছেন। তা ছাড়া মধ্যযুগে 
আমেরিকায় মুসলিম বিজয়ী বীরদের 
আবির্ভাবের প্রভূত স্থাপত্য বিদ্যমান 
রয়েছে। 

আটলান্টিক মহাসাগরের বক্ষ ছেদন 
করে জেগে ওঠা আমেরিকা নামক 
দ্বীপপুঞ্জে একদিন তারা আল্লাহর 
মহিমা প্রচার ও তার দীনকে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । কায়েম করেছিলেন 
লাইলাহা ইন্লাল্লাহ-ভিত্তিক জীবন 
ব্যাবস্থা । সেখানে তারা সগৌরবে 
উড়িয়েছেন শাশ্বত ইসলামের সুমহান 
পতাকা | সে সময় আমেরিকার প্রতিটি 
জনপদে ঝংকৃত হত ইসলামের 
তাওহীদের বাণী । কিন্তু যুগের ঘূর্ণন 


আদৌ সম্ভব হয়নি । এগুলো শুধু 
মসলিম গবেষকদের একাডেমিক কিছু 
উপকরণ, মুসলিম রেড ইন্ডিয়ানদের 
স্থতি কথন, আর প্রাতিষ্ঠানিক 
গবেষণার বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য । এখনও 
এসব তত্ব ও তথ্য-ভিত্তিক সমন্িত 
একটি থিউরী প্রতিষ্ঠার জন্য 
উল্লেখযোগ্য কোন গবেষক এবং সংস্থা 
এগিয়ে আসেনি, যা বর্তমানে ইসলামী 
রেনেসা ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনে 
শক্তি, প্রাণ ও স্পন্দন যোগাতে 
সহায়ক হয় । 


আমেরিকার বিভিন্ন 
স্থানের আরবী নাম 


অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), মুহাম্মদ 
অঙ্গরাজ্যে), মিনা (ইউটা অঙ্গরাজ্যে), 


অনুরূপভাবে জ্যামাইকা, বাহামা, 
প্রোটোরিকো, কিউবা, আর্জেন্টিনা, 
ব্রাজিল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের 
অনেক আরবী ও ইসলামী নামের 


আমেরিকার অনেক গ্রাম, শহর, বন্দর, 


সন্ধান পেয়েছেন । তন্মধ্যে মক্কা, ইয়া 


নগর, মহানগরের ইসলামী ও আরবী 
নাম রয়েছে । সেখানকার প্রাচীন ও 


আল্লাহ, মদীনা, মিনা, আদন প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য | 


আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা সেসব 


ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার ডায়েরীতে 


নামের প্রচলন করেছে বলে অনুমান 
করা হয়। ইউরোপীয় এবং 
আমেরিকানরা সে নামগুলো আজও 
অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করে 
আসছে । যেমন- “তাল্লাহি হাসী” রেড 


লিখেছেন, তিনি ১৪৯২ খুষ্টাব্দের ১২ 
অক্টোবরে বাহামান নামক ছোট্ট একটি 
দ্বীপে অবতরণ করেন, সে দ্বীপের 
প্রাটীন নাম “জাওয়ান হানী' পরিবর্তন 
করে সান সালভাদর করা হয়। ডা. 


ইন্ডিয়ানদের ভাষায় শব্দটির অর্থ হল, 


মারওয়ার মতে “জাওয়ান হানী” শব্দদ্বয় 


“আগামীতে আল্লাহ তোমাকে দেবেন ॥ 
লেবাননের বিশিষ্ট গবেষক ও 


ছিল স্পেনে ব্যাপক ব্যাবহৃত আরবী 
নাম ইখওয়ান হানী' শব্দদ্বধয় ছিল 


সাংবাদিক ডা. ইউসুফ মারওয়া এযাবৎ 
আমেরিকার ৫৬৫টি নদী, হুদ, গ্রাম, 
নগরের ইসলামী ও আরবী নাম 


পরিবর্তিত রূপ । এ থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, সম্ভবত কলম্বাসের পূর্বে সে 
দ্বীপটি মুসলিম স্প্যানিশরা আবিষ্কার 


আনুসন্ধানে বের করেছেন । তন্মধ্যে 


করেছিলেন । 


এমন একদিন এসেছিল যখন 
আমেরিকার অধিবাসীদের যোগাযোগ 
মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ছিনন হয়ে পড়ে । 
তারা হয়ে পড়ে মুসলিম জাহান থেকে 


৪৮৪টি খোদ আমেরিকায়, আর বাকী 


কলম্বাস পুত্র ফার্ডিনান্ড বলেন, তার 


৮১টি কানাডায় | বস্তত এসবের নাম 
করণ কলম্বাসের আভিযানের পূর্বেই 
হয়েছে। ইসল মী ও অ রব 


সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । বড়ই পরিতাপের 
ব্যাপার হল যে, এ বিষয়ে প্রচুর 


নামানুসারে নামকরণকৃত আমেরিকা 
এবং কানাডার কয়েকটি অঞ্চলের নাম 


পিতা হন্ডুরাস জনপদে কতিপয় কৃষ্ণা 
লোক দেখেছেন । যারা বর্তমানে আল- 
মামী গোত্রের পূর্বপুরুষ হতে পারেন । 
ড. ইউসুস মারওয়া বলেন, “আল- 


প্রত্ুতাত্তিক সাক্ষ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শন 
আগস্ট'১৫ 


নিম্নে প্রদত্ত হল, মাক্কা (আমেরিকার 


নির্গত । 
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আমেরিকানদের 

ভাষায় আরবী শব্দ 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় নৃতত্্ ও প্রত্বতত্ত 
বিভাগের বিশিষ্ট মার্কিন গবেষক ড. 
ফীল বারী কর্তৃক রচিত 'জন্বের পূর্বে 
আমেরিকা, আধুনিক বিশ্বের আদিবাসী” 
শীর্ষক গ্রন্থে আমেরিকার আদিবাসী 
আরবী শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, 
যা আজও পূর্বের ন্যায় 
অপরিবর্তিতরূপে আমেরিকানদের মুখে 
মুখে উচ্চারিত হচ্ছে । যেমন- ওয়াতন 
(ভূমি), সেকায়া (পানি পান), হাসিদা 
(ক্ষেতের ফসল), বুনাইয়ান (জমি 
হতে উচু করা), হুয়া (সে), কাহের 
(জবরদস্ত), এহইয়ানী (জীবন দান), 
ইয়া আয়াহ (কি আশ্চর্য), ওয়ামেল 
(বৃষ্টি), কাওন (জেগত) প্রভৃতি । বর্নিত 
শব্দসমৃহ আমেরিকানরা বন্ধনীতে 
দেওয়া অর্থে ব্যবহার করত এবং 
আজও করে । 

সাপ্তাহিক আল-মুসলিমবুন পত্রিকার 
ওয়াশিংটনস্থ প্রতিবেদক শায়েখ 
আম্মার বাকার মন্তব্য করেছেন যে, 
উল্লিখিত শব্দসমূহ পবিত্র কুরআনে 
চর্চাকারী সম্প্রদায়ের ভাষা থেকেই এ 
শব্দগুলো আমেরিকানদের ভাষায় 
অনুপ্রবিষ্ট হয় । 


আফ্রিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদগ্ধ 
গবেষক ড. আবদুল আযীয বি- 


আগস্ট'১৫ 


আবদুল্লাহ মিনাল খালিজুল আরাবী 


মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রভূত 


ইলাল মহীতিল আতলাসী (আরব্য 
উপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর 
পরিবেষ্ঠিত উপদ্বীপ পর্যন্ত) শীর্ষক এক 
দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছেন, কুরআন-হাদীস 
ও ফিকহের চর্চা করতে গিয়ে 
মুসলমানদের অসংখ্য পরিভাষা বিভিন্ন 
উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থানীয় 
অধিবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। 
তিনি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত “লিসানুল 
আরব' পত্রিকার ৫ম সংখ্যার বরাত 
দিয়ে সে পরিভাষাগুলো বিধৃত 
করেছেন । যথা- বায়াত (খাবারের 
অবশিষ্ট অংশ), আল-বুহায়রাতুন 
(জলাভূমি), বাররাহ ফোত্রা), বাগী 
ইয়াবগী (ইচ্ছা), আল-বালদাতুন 
(নক্ষত্রের কক্ষ পথ), আল-বালাদিয়া 
(পৌরসভা), বালাম ফামাহ (বন্ধ 
করা), আল-হাসানাহ ফক্ষুর), হুব্বা 
(পূর্বে), আল-খাতিমা (সমান্তিত 
কুরআন), দরবেশ (ফকির), আর- 
রুবআ (কুরআনের চতুর্থাংশ), রুদহা 
(নৃত্যশিল্পী), আল-ইয়াল (আওলাদ)। 


ড. ফীল বারী তার “আমেরিকার 
ইতিকথা” শীর্ষক গ্রন্থে প্রচুর বৈজ্ঞানিক 
শক্তিশালী যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ 
করেছেন যে, প্রাচীনকালে আমেরিকায় 

অস্তত ১০টি স্থানে মাদরাসা ছিল । এর 
মধ্যে নেভাদা, কলারোডা, নিউ 
মেক্সিকো, ইয়ান প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যের 
মাদরাসাসমূহ ইতিহাসখ্যাত। এসব 
মাদরাসাগ্ডলোর প্রতিষ্ঠার সময়কাল 
প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ খিস্টাব্দ বলে 
অনুমান করা হয়। ড. ফীল বারী 
নিরলস গবেষণা চালিয়ে কিছু প্রাচীন 
নকশা ও দস্তাবেজে পেয়েছেন, যা 


ধারণা অর্জিত হয় । উদ্ধারকৃত নকশা 
ও দস্তাবেজে কুফী লিখন পদ্ধতিতে 
লেখা রয়েছে। সে সময় উত্তর 
আফিকায় এ পদ্ধতিতে লেখা হত 
বিধায় ড. ফীল বারী ধারণা করেছেন 
যে, যারা আমেরিকা পরিদর্শন 
করেছিলেন তারা ছিলেন উত্তর 


গোত্রের লোক । সেসব গোত্র হল 


ইরোকুইস, জুনজুইন, আনাসাজি, 
হুকুকাম ও উলমেক । 

ড. ফীল বারী লিখেছেন, 
সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় কিছু 


প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। 
এর মধ্যে আমেরিকার নেভাদায় 
“মুহাম্মদ" লেখা প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে, 
যা এখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সযত্বে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত 
কালের মধ্যে আরো বেশ কিছু 
্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে । যেগুলোতে 
পরিষ্কার আরবী অক্ষরে “বিসমিল্লাহ” 
লেখা রয়েছে। সর্বপ্রথম টেকসাস 
শহরে ১৯৩৫ খিস্টান্দে কুফী পদ্ধতিতে 
লেখ্য যে প্রস্তরখগ্ডটি পাওয়া যায় 
তাতেও শামছ (সূর্য) লেখা ছিল । এর 
পর আমেরিকার বিভিন্য স্থান থেকে 
অসংখ্য প্রত্রতান্ত্িক নিদর্শন উদ্ধার করা 
হয়েছে । বর্তমানে সেগুলোর মধ্যে 
১৮টি মার্কিন যাদুঘরে ও ৬টি কানাভীয় 
যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে । 

ড. ফীল বারী এসব পুরাতন বর্ণমালা 
ও রেড ইন্ডিয়ানদের বর্তমান ব্যবহৃত 
বর্ণমালায় সাদৃশ্যও আবিষ্কার 
করেছেন। যা থেকে তাদের প্রকৃত 
বর্ণমালা যে এক সময় আরবী ছিল তা 
সহজেই দৃঢ়তার সাথে বলা যায়। 
“মালায়ার নাবিক ভ্রমণ স্মৃতি, আলেখ্য 
একটি প্রত্রতান্ত্বিক নিদর্শন 


থেকে প্রাচীনকালে আমেরিকায় 


আমেরিকায়র “সান-সালভাদার” নামক 


_____--- আত্তর্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


অঙ্গরাজ্যে কিছুদিন পূর্বে পাওয়া 
গেছে । এই নিদর্শনকে নিয়ে গবেষণা 


সমুদ্ব ভ্রমণ তো আর অর্থবিত্তহীনের 
পক্ষে সম্ভব নয় । এর জন্য চাই প্রচুর 


করেছেন কর্ডোভা | আল-হামরার লক্ষ 
লক্ষ কপি কিতাব অগ্নিকুণ্ডে অথবা 


করতে গিয়ে ড. ফীল বারী মন্তব্য 
করেন, দ্বাদশ খিস্টাব্দে কিংবা তারও 
পূর্বে আরবীভাষী কিছু মুসলিম নাবিক 
ইন্দোনেশিয়া ও তার উপকূলীয় অঞ্চল 
ভ্রমণে খুবই আগ্রহী ছিলেন । হতে 
পারে তারা সেখান থেকে 
অব্যাহতভাবে পূর্বদিকে সামদ্রিক 
অভিযান চালিয়ে আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূলে এসে পৌছেছিলেন, বর্তমান 
সেখানে ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাদা 
অবস্থিত । 


কলম্বাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

ও তার আমেরিকা 
আবিষ্কারের কথিত কিচ্ছা 
ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ছিলেন ইতালীর 
এক দরিদ্র তাতীর ছেলে । স্থানীয় 
বংশের এতিহ্য অনুযায়ী কলম্বাস ছোট 
থাকতেই তাতশিল্পে দক্ষ ছিলেন । 
সুন্দর সুন্দর কাপড় বানাতে পারতেন 
তিনি | কাজের ফাঁকে ফাকে বই পড়ার 
প্রচুর নেশা ছিল তার | নিজের হাতের 
বোনা কাপড় নিয়ে তিনি মাঝে মধ্যেই 


টাকা-পয়সা । তাই তিনি প্রাণপনে ছুটে 
গেলেন রোম সম্রাটের সকাশে । 
ভারতের জলপথ আবিষ্কার করবেন, এ 


সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করা হয়, যে সব 
গ্রন্থ মুসলিম মনীষীগণ কয়েক শতাব্দী 
ধরে রচনা করেছিলেন । উদ্দেশ্য 


বাহানায় সাহায্যের আবেদন করলেন 
রাজার নিকট । কলম্বাস রাজাকে 


মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানকে 
অস্বীকার করা এবং মুসলমানদের জ্ঞান 


বোঝালেন পৃথিবীটা যেহেতু গোল 


বিজ্ঞানকে ধারাপৃষ্ঠ হতে মুছে দেওয়া । 


সেহেতু ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে 


ঘটনাক্রমে বেশ কিছু কিতাব রানি 


থকলে অবশ্যই একদিন ভারত 
আবিষ্কৃত হবেই । রোম সম্রাট তার 
প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ফিরিয়ে 


ইসাবেলার হস্তগত হয়। তিনি 
একাগ্রচিত্তে একটি কিতাব অধ্যায়ন 
শেষে সন্ধান পন নতুন এ সম্ভাবনার | 


দিলেন । এরপর কলম্বাস ছুটে গেলেন 
পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে রাজা 


পত্র লিখে কলম্বাসকে স্পেনে ডেকে 
এনে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তার সমুদ্র 


দ্বিতীয় জনের নিকট । ব্যক্ত করলেন 


যাত্রার আয়োজন করে দেন । কলম্বাস 


তার আগমনের হেতু । তিনিও তাকে 


আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে জাহাজ 


রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিলেন । এরপর 


ভাসিয়ে ছুটে যান অজানার উদ্দেশে । 


তিনি হাজির হলেন স্পেনের রানি 


ক্রিস্টোফার কলম্বাস ক্রমাগত কয়েক 


ইসাবেলার কাছে, জানালেন তার 
আগমনের অভিপ্রায় । 

তখন স্পেনের মাটি থেকে 
মুসলমানদের অয়্ান অস্তিত্ব মুছে 
ফেলার জন্য রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি 
ইসাবেলা আদাজল খেয়ে 


দিন যাত্রার পর সদলবলে অবতরণ 
করলেন ফ্যানারী দ্বীপে । অতঃপর 
নির্জন দ্বীপে কাপড়ের ব্যবসা করতে 
গিয়ে সখ্য গড়ে উঠা জনৈক ব্যক্তির 
কাছ থেকে ধার নেওয়া কিতাবের 
নির্দেশিত পথে তিনি পুনরায় যাত্রা 


লেগেছিলেন । বিস্তারিত শ্রবণে রানি 


করলেন । বস্তত ভারতের জলপথ 


ইসাবেলা বললেন, আগে তো 


পাড়ি জমাতেন কর্সিক, মেজর্কা প্রভৃতি 


আবিষ্কার তো তার একটা বাহানা 


মুসলমানদের হাত থেকে স্পেনের 


মাত্রা । তার ভ্রমণের আসল উদ্দেশই 


দ্বীপে । এক দিন তিনি তার পণ্য সম্ভার 


কর্ডোভা উদ্ধার করি, তারপর তোমার 


নিয়ে কোন এক দ্বীপে গিয়েছিলেন । 
সেখানে দীর্ঘ অবস্থানের পর জনৈক 
ব্যক্তির সাথে তার সখ্য গড়ে উঠে। 
তার নিকট থেকে তিনি পড়ার জন্য 
একটি বই ধার করে ইতালিতে নিয়ে 
আসেন । বইটি পড়ার পর তার অন্তরে 
এই অভিপ্রায় সৃষ্টি হয় যে, এবার তিনি 
সমুদ্র অভিযানে বের হবেন, নাবিক 
হয়ে জাহাজ চালাবেন । মূলত বইটি 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি 
অভিযাত্রা বিষয়ক গ্রন্থ । 


আগস্ট'১৫ 


প্রস্তাব বিবেচনা করব । 
কিন্তু রানির এতটুকু আশ্বীস কলম্বাসকে 


ছিল “আল-মারাকা' নামক সমুদ্র 
পাড়ের অজ্ঞাতপ্রায় দ্বীপটির অনুসন্ধান 
করা । এঁতিহাসিক পি কে হিন্টির মতে 


শান্ত করতে পারল না । তার যেন আর 


এ “আল-মারাকা' হতেই আমেরিকা 


সয় না। শত আশা বুকে বেধে তিনি 


নামের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত । 


এবার একই আবেদন নিয়ে গেলেন 
লন্ডনের রাজা সপ্তম হেনরীর কাছে। 
হেনরী তাকে উন্মাদ বলে লন্ডন থেকে 


কয়েক মাস পর ক্রিস্টোফার কলম্বাস 
আমেরিকার সান সালভেদর অঙ্গরাজ্যে 
অবতরণপূর্বক বিজয়ের বেশে ফিরে 


বের করে দিলেন। বিষন্ন চিত্তে 


এলেন স্পেনে । তখন তার মুখে রাজ্য 


কলম্বাস প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ 
ঠিকানায় । 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা । 


জয়ের এক ঝলক হাসি খেলা 
করছিল । মনে হয় অর্ধ জাহান তিনি 
দখল করে ফিরেছেন । তার কথিত 


রানি ইসেবেলা স্পেনে মুসলমানদের 


কৃতিত্বের জন্য তিনি অর্জন করলেন 


অন্যায় ভাবে গণহত্যা করে দখল 


নাগরিক সংবর্ধনা এবং গ্রহণ করলেন 
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রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলার 


“তিনি পাশাপাশি এ দরিয়া প্রবাহিত 


কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপহার । 
তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ অগ্রপশ্চাৎ 


করেছেন । উভয় দরিয়ার মধ্য স্থানে 
রয়েছে দুর্বোধ্য অন্তরায়, যাকে 


অনুসন্ধান না করে জানল ক্রিস্টোফার 


অতিক্রম করে এক দরিয়ার পানি 


কলম্বাস সমুদ্ধ মাঝে একটি নতুন দ্বীপ 


অপর দরিয়ার সাথে মিশতে পারে 


আবিষ্কার করেছেন। নেখানকার 
পরিবেশ মানববাসের উপযোগী । এ 
ভাবেই “আল-মারাকা” হল আমেরিকা, 
আর এ কথিত আমেরিকা আবিষ্কারক 
হয়ে গেলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস । 
পৃথিবী চ্যপ্টা বলেই ইতালি, পর্তুগাল, 
স্পেন এবং ব্রিটেনের সকল সম্ঈগণই 
ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন । কারণ ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস বলেছিলেন, পৃথিবী 
গোলাকার । তাই তার ধারণা ছিল 
ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে 
একটা কিছু মিলবেই । কিন্তু এত বড় 
আত্মপ্রত্যয় ও নিখুঁত থিউরি কোথায় 
পেয়েছিলেন তিনি? পৃথিবী যে গোল এ 
মতবাদটি অষ্টম শতাব্দী হতেই 
মুসলমানদের ছিল | ও দিকে মেজার্কা 
দ্বীপ হতে প্রাপ্ত বই অধ্যায়নে 
ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রত্যয় জনে 
ছিল যে, সত্যিই পৃথিবী গোলাকার 
আর স্পেনে প্রাপ্ত বইটি পড়ে একই 
ব্যাখ্যা ও পথের সন্ধান পেয়েছিলেন 
রানি ইসাবেলাও | কিন্তু তারা যে 
ব্যাখ্যা বা থিউরী পেয়েছিলেন এ 
ব্যাখ্যা কার শেখানো? মূলত এ নিখুত, 
নির্ভুল ও সত্য ব্যাখ্যাটি মুসলিম 
বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত । স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলা কুরআন শরীফেও এ সত্যটির 
নানা ইশারা করেছেন । উক্ত থিওরিটির 
ব্যাখ্যা নিয়ে প্রদত্ হচ্ছে। 


মুসলমানগণ যে থিওরিতে 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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না।”১ 

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুতি ও 
প্রবাল ।”২ 

ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) ও ইমাম 
ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর বরাত দিয়ে 
কাতাদা (রহ.) থেকে আল্লামা সূযৃতী 
বিরচিত আদ-দুররুল মানসুর কিতাবে 
লিখেছেন, ভয় দুটি দরিয়া হল 
বাহরে ফারেশ এবং বাহরে রম 1 
বলা হয়। এর ইংরেজি নাম 7১০15181) 
017 ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
যা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত । 
আরব উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত এ 
দরিয়াটি ওমান উপসাগরের একটি 
বর্ধিত অংশ। ২ লক্ষ ৩৩ হাজার 
বর্গকিলোমিটার এ সাগরটি ভারত 
মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত । দজলা 
(01575) ও ফুরাত (12010718655) 
পারস্য উপসাগরের অন্যতম প্রধান 
দুটি শাখা নদী। এটি মুক্তা সমৃদ্ধ 
ঝিনুকের এশ্বর্ষে বিখ্যাত | বর্তমান 
বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে পারস্য 
উপসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলসীমা । 
আর বাহরে রূম হল ভূমধ্যসাগর । 
ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
1০01050-817981 9০৪1 এটি 
ইউরোপ ও আফিকা মহাদেশের 
মধ্যবর্তী একটি সাগর | এর উত্তরে 


ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা এবং পূর্বে 


এশিয়া । ভূমধ্য সাগরের আয়তন প্রায় 


সাথে যুক্ত এ দরিয়াটি জিবাল্টার 
প্রণালীর মাধ্যমে মরক্কো এবং স্পেনকে 
দ্বিণ্তিতি করেছে । এর একটি 
উপসাগরের নাম মর্মারা সাগর | যা 
তুরস্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
দেশটির এশিয়া ও ইউরোপ অংশকে 
ভাগ করে দিয়েছে। এ জন্য মর্মারা 
সাগরকে ইস্তাম্বুলের একটি আন্তর্দেশীয় 
সাগরও বলা হয়, যা কৃষ্ণ সাগরের 
(91801 99৪) সাথে এজিয়ান 
সাগরের (95981) 96৪) সংযোগ 
স্থাপন করে । মুক্তা ও প্রবাল উৎপনের 
জন্য ভূমধ্যসাগর দুনিয়াজুড়ে বিখ্যাত | 
আল্লামা ইবনে কসীর রেহ.) তার 
বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, 
“ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, বর্ণিত 
সাগর দুটি হল বাহরুস সামা 
(আকাশের সাগর) ও বাহরুল আরয 
(পৃথিবীর সাগর) 1” 

আল্লামা আলুসী (রহ.) রুহুল মাআনী 
কিতাবে আরব সাগর এবং নীল নদের 
কথা উল্লেখ করেছেন । ফাতহুল কদীর 
গ্রন্থে বাহরুল মাশরিক (পূর্বাঞ্চলীয় 
সাগর) এবং বাহরুল মাগরিবের 
(পশ্চিমাঞ্চিলীয় সাগর) আলোচনা 
বিধৃত হয়েছে ।? 

আল্লাহ তাআলা ভূ-ভাগে দু'প্রকার 
দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। উভয় দরিয়া 
একত্রে পাশাপাশি প্রবাহিত । কিন্তু 
উভয়ের পানি সম্পূর্ণ পৃথক ও 
স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হয়। উভয় 
সাগরদ্ধয় একত্রে প্রবাহিত হওয়া সর্তও 
উভয়ের পানি আল্লাহর কুদরতী পর্দা 
ভেদ করে মিশ্রিত হয় না । আর উভয় 
দরিয়া হতে উত্তোলিত হয় মুক্তা ও 
প্রবাল । কিন্তু উল্লিখিত আয়াতসমূহের 
আরো অধিকতর সুন্দর ব্যাখ্যা হল, 


২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার । আটলান্টিক 
মহাসাগরের (118000 (00০০987) 


আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের প্রতিবন্ধকতার দুর্বোধ্য 
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প্রাটীরস্বরূপ দপ্তায়মান উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকা | 

আটলান্টিক মহাসাগর (০917010 
0০98) পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মহাসাগর । এর আয়তন ১০৬.৪ 
মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার । এটি 
পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ এলাকা 
জুড়ে অবস্থিত । এর পশ্চিমে উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্বে ইউরোপ 
ও আফিকা মহাদেশ । আর উত্তরে 
উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণে দক্ষিণ 
মহাসাগর । 

প্রশান্ত মহাসাগর (80190 0০9810) 
পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর | এর 
আয়তন ১৬৯.২ মিলিয়ন 
বর্ণকিলোমিটার | ভূমধ্য রেখা একে 
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ করেছে । এ 
মহাসাগরে মোট দ্বীপের সংখ্যা প্রায় 
২৫ হাজার । বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ 
আগ্নেয়গিরি এ মহাসাগরে অবস্থিত 
এটি দক্ষিণে ত্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত 
বিস্তৃত, পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া 
ঘেরা এবং এর পূর্বে রয়েছে উত্তর 
আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা 
গুরুতৃপূর্ণ কিছু নৌ রুট ও বন্দর । এর 
মধ্যে সান্ফান্সিসকো ও লস 
আ্যাঞ্জেলেস অন্যতম | 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

“দুটি সাগর পাশাপাশি প্রবাহিত ।** 
অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগর এবং 
প্রশান্ত মহাসাগর দুটি একত্রে 
পাশাপাশিভাবে প্রবাহিত | 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 


নে 


“সাগরদ্বয়ের মধ্যভাগে রয়েছে একটি 
অলজ্ঘনীয় বাধার প্রচীর । যাকে 
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অতিক্রম করে এক দরিয়ার পানি 
অপর দরিয়ার সাথে মিশ্রিত হয় না |”? 


অর্থাৎ এ আটলান্টিক মহাসাগর এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে যে 
অলজ্ঘনীয় বাধার প্রাচীর রয়েছে, যাকে 
অতিক্রম করে দু'্দরিয়ার পানি মিশ্রত 
হতে পারে না । সেই দুর্ভোধ্য প্রাচীরটি 
হল উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরুর 
নিকটবর্তী অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল 
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা | 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০০০৩ 
“উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও 
প্রবাল ।৮ 


অর্থাৎ এটা বিশ্বময় স্বীকৃত যে, 
আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরই হল মুক্তা ও প্রবাল 
আহরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। 
উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তার 
শেষোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা উদঘাটনের 
জন্য মুসলিম নাবিকগণ অষ্টম শতাব্দীর 
চতুর্শকে কোন এক সময়ে তাদের 
থাকে । এক দিন তারা দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিল উপকূলের একটি 
ক্ষুদ্র দ্বীপে পৌছে। দ্বীপটির শোভা ও 
সৌন্দর্য আল-মারাকার (আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূলের) মতো হওয়ার 
কারণে মুসলিম নাবিকগণ দ্বীপটির 
নামকরণ করেন 'আল-মারাকা; | 
এখনও সে দ্বীপটি মুসলমানদের স্নান 
স্মৃতির অমর স্বাক্ষী হিসেবে এ নামেই 
অভিহিত হয় । 

অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম নাবিকগণ 
কর্তৃক আল-মারাকা আবিষ্কৃত হওয়ার 
পর হতেই মুসলমানগণ বসতি স্থাপন 
করেন। সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
মুসলিম উপনিবেশ । কিন্তু আমেরিকার 
যাত্রাপথ দূরবর্তী শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল 


হওয়ায় মুসলমানগণ ভারত ও 
স্পেনের মতো প্রশাসনিক ক্ষমতা 
হাতে নেবার চিন্তা-ভাবনা করেননি । 
তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য 
প্রয়োজনে মুসলমানগণ আমেরিকায় 
যাতায়াত করতেন । মুসলমানদের 
দেখাদেখি এ দ্বীপে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন 
জাতির আগমন ঘটতে থাকে । চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ লগ্নে ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস আমেরিকার সন্ধান পেলে 
সেখানে স্পেনীয় উপনিবেশ গড়ে 
উঠে । পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন থেকে 
মুসলমানদের উৎখাত করার পর 


এবং রানি ইসাবেলার প্রত্যক্ষ 
সহায়তায় আমেরিকা থেকেও 
মুসলমানদের চরম অন্যায়ভাবে 


বিতাড়িত করা হয়। আর মূলত 
এভাবেই একদিন যুগের ঘুর্ণনে 
আমেরিকা মুসলমান শূণ্য হয়ে পড়ে । 
মুসলমানদের আবিষ্কৃত রাজ্য হয় 
খিস্টজগতের স্বর্গ রাজ্য ৷ 


!চলবে] 


লেখক: প্রধান শিক্ষক, মাদরাসা দারুন নাঈম, 
পোরশা, নওগা 


৫৫:১৯-২০ 

২ আল-কুরআন, সরা আর-রহমান, ৫৫:২২ 

ও আস-সুযুতী, আদ-দ্রর্ল মনসৃর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৯৬ 

* ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৪৫৫ 

৫ আশ-শওকানী, ফতহল কদীর, দারু ইবনি 
কসীর, দিমাশক, সিরিয়া ও দারুল কালিম 
আত-তাইয়িব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৫, 
পৃ. ১৬১ 

* আল-কুরআন, সরা আর-রহমান, ৫৫:১৯ 

* আল-কুরআন, সরা জার-রহমান, ৫৫:২০ 

” আল-কুরআন, সরা আর-রহমান, ৫৫:২২ 
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অনৈক্য প্রবণতা: সা প্রধান সংকট 


মূল: সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে আল-হাসানী আন-নদভী 


মুসলিম জাতির অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে। পারস্পরিক এঁক্য ও বিভক্তি 


ভাষান্তর: জহীর উদ্দীন বাবর 


বন্ধন স্থাপিত হয়েছে । পারস্পরিক 


উম্মতের এই অনৈক্য ও অসংহতি সৃষ্টি 


সহযোগিতাবোধ জেগেছে । মতবিরোধ 


এর অন্যতম | এটি শুধু আল্লাহ ও তার 


ও ভেদাভেদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। 


রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের 
রি 
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(খু 
“এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য 
এক শরীর সদৃশ । যদি এর একটি 
চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে এর প্রভাবে 
সারা শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হয় । আর যদি 
তার মাথা আক্রান্ত হয় তবে তার পুরো 
দেহ আক্রান্ত হয় ।”১ 
অদৃশ্য এ শক্তিই মুসলমানদের 
অবিস্মরণীয় বিজয়ের গোপন রহস্য । 
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) 
বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য 
সেই সময় চুড়ান্ত বিজয়ের প্রস্তুতি 
নেন, যখন মুসলমানদের পারস্পরিক 
বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং শামের 
নেতৃস্থানীয়রা একই প্লাটফর্মে জড়ো 
হন। ইতিহাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ 
করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
মুসলমানরা কোনো একটি যুদ্ধেও 


কিন্তু যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব মত- 
পথ ও চিন্তাধারায় খেয়ালী বিচরণ 
করবে, নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্য 
শব্রতার রাপ নেবে; তখন সফলতার 
আর কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসবে 
না। সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানরা হবে 
অপদস্থ । তাদের জন্য থাকবে 
পরাজয়ের গ্রানি । 

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ অনৈক্য ও 


অসংহতির মারাত্বক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ৷ দুনিয়াতে আজ 
মুসলমানদের রয়েছে বৃহৎ একটি 


জনগোষ্ঠী । পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ 
তাদের | তবুও দুনিয়ার অন্যান্য শক্তির 
কাছে তারা আজ নত। লাঞ্কিত ও 
নিস্পেষিত হচ্ছে দেশে দেশে। 
তাদের দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসছে 
বাতিল শক্তি | কিন্ত মুসলমানদের এই 
অবস্থা হলো কেন? এর একমাত্র কারণ 
মুসলিম উম্মাহর ভেতরে ঢুকে পড়েছে 
অনৈক্যের বীজ | মুসলিমবিশ্ব আজ 
শতধা বিভক্ত | তাদের খণ্ড খণ্ড শক্তি 
নিজীব হয়ে আছে। প্রত্যেকে তাদের 
নিজস্ব মতের পূজায় লিপ্ত । নিজের 


করছে মারাত্বক বিষক্রিয়া । ফলে 
তারা কাটাচ্ছে মুমূর্য অবস্থা । 

কর্মপরিকল্পনা ও কার্ষপ্রণালীর আছে 
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি । পরিবেশ 
পারিপার্থিকতাও সর্বত্র এক নয় | 
তাছাড়া ইসলামী কার্য 
সম্পাদনকারীদের মত ও চিন্তার 
ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাও স্বাভাবিক | সে 
হিসেবে কৌশলগত ও চিন্তাগত 
আংশিক মতবিরোধ তেমন দোষের 
কিছু নয় । কিন্তু এই মত পার্থক্য যখন 
ব্যক্তিত্বের ছন্দ, দলীয় বিবেদ ও 
শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের রূপ নেয়, তখন 
তা জন্ম দেয় ভয়াবহ পরিস্থিতির | 
গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে চর্চা হয় 
বিনষ্টের | ইসলামী ভাবধারার আবরণে 
চরিতার্থ হয় ব্যক্তিস্বার্থ । তাই সকল 
সফলতা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায় । 
অবশেষে আত্মঘাতি এই কর্মকাণ্ড 
ইসলামের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায় । 
গণ্য হয় ইসলাম নিশ্চিহ্ের কারণ 
হিসেবে । ইসলামী সমাজ যখন বিভক্ত 
হয় দলে-উপদলে। প্রত্যেকে বিভোর 
হয় অনিষ্টের চিন্তায় । তখন উম্মতের 
অস্তিত্ব আর টিকিষে রাখা যায় না। 


সফলকাম হতে পারেনি, যতক্ষণ না 


গোত্র বা দলনেতার কথাই তিল- 


নিজেরাই কারণ হয় নিজেদের 


তাদের মধ্যে এক্য ও সংহতির সুদৃঢ় 
আগস্ট'১৫ 


তাবিজ; অন্যের কোনো গুরুত্ব নেই। 


পতনের । 
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কিন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, 


অনবরত কুৎসা রটাচ্ছে। এভাবে 


এই ধ্বংসাত্রক কাজকে অনেকেই 
সামাজিক সংশোধন ও ইসলামী 
বিপ্রবের কাজ হিসেবে জ্ঞান করে। 
অথচ এটি মারাত্মক একটি ভুল। 
পারস্পরিক অনৈক্য ও সংঘাত 
কোনোদিনও ইসলামী সমাজ বিপ্রুবের 
জন্য সহায়ক হতে পারে না । বর্তমান 
মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক সত্য 
হচ্ছে তারা আজ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত । 
গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক 
কাজে লিপ্ত। গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার 
ক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগী । মুসলিম 
দেশের শাসক কিংবা ইসলামী দলের 
পরিচালকঃ প্রত্যেকেই আত্মপূঁজারির 
ভূমিকায় অবতীর্ণ । প্রত্যেকে ছুটছে 
নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির পেছনে । 
“আমার মত ও চিন্তাই বিশুদ্ধ; এটিই 
একমাত্র পথ ও পদ্ধতি এই 
আত্মতুষ্টিতে ভুগছে সবাই । অন্যদের 
গুরুত্ব দিতে রাজি নয় কেউই। 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ক্রতা, 
সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ নেই 
বললেই চলে । 

আকীদাগত, চিন্তাগত, রাজনৈতিক, 
সামাজিক প্রতিটি ক্ষেতেই আমাদের 
পথ নির্দেশকরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে । 
পরস্পরে কাদা ছুড়াছুড়ি করছে; লেগে 
আছে একে-অন্যের পেছনে । মন্তব্য 
করছে ঢালাওভাবে | প্রকৃত অবস্থা 
জানার আগেই গোমরাহ, ভগ, দালাল 
হিসেবে আখ্যায়িত করছে । এদের 
মধ্যে কেউ নবী প্রেমিক (!) বনে 
বিরোধীদেরকে রাসূল (সা.)-এর সাথে 
বেয়াদবীর অপবাদ দিচ্ছে । কেউ 
নিজেদেরকে হাদীসের প্রকৃত 
আমলকারী মনে করে 
গোমরাহ, বিদাতি ও কুফর- 

দিচ্ছে । আবার কেউ 

অন্য ইসলামি দলের বিরুদ্ধে 


আগস্ট'১৫ 


স্বপ্ন দেখছি । যখন শত্ররা সবাই 


তাদের পরস্পরে সৃষ্টি হচ্ছে বৈরী 
সম্পর্ক | বাড়ছে হিংসা, বিদ্বেষ ও 
শক্রতা । দূর হচ্ছে তাকওয়া, ইখলাস 


এক্যবদ্ধ; চালাচ্ছে ইসলাম নির্মূলের 
সম্মিলিত প্রয়াস; বাতিলচক্র নিজেদের 
লক্ষ্য অর্জনে এগুচ্ছে দৃঢ়গতিতে । 


ও দীনের প্রকৃত চেতনা | ইসলামের 
বৃহৎ স্বার্থে আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)- 
এর নামের ওপর একত্রে বসতে তারা 


তখন মুসলমানরা আত্মকলহে লিগ্ত। 
হালকা এবং সাধারণ জিনিসকে কেন্দ্র 
করে চলছে অঘোষিত লড়াই । 


সম্মত নয় । মুসলমানদের পরস্পরে 
বিভক্তির মহড়া চলছে এভাবেই । 
আজকের মুসলমানরা তদের সমস্যা 
নিরূপনে যেমন ব্যর্থ, তেমনি উত্তরণ 
ভাবনায় শতত বিচ্ছিন । একক চিন্তা- 
ধারার কোনো অস্তিত্ব নেই । তাদের 
অনৈক্য ও সংঘাত আরো বিরূপ 
আকার ধারণ করে যখন তা 
অনৈসলামিক দেশে হয়। ইসলামী 
ব্ক্তিত্্দের এই আচরণ দেখে 
অমুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে 
এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ইসলাম 
পারস্পরিক দ্বন্দ, সংঘাত, বিভেদ ও 
বিদ্বেমূলক ধর্ম । এঁক্য, সংহতি ও 
সহাবস্থান ইসলামে নেই। কেননা 
তারা দেখে যে, চিন্তা ও ইজতেহাদগত 
বিষয়েও মুসলমানদের বিভিন্ন দল- 
উপদল পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্রু 
ভাবাপন্ন । সামান্য বিষয়ের জের ধরে 
পরস্পরকে ইসলামের গণ্তি থেকে বের 
করে দিচ্ছে । যাচাই-বাছাই ছাড়াই 
ফতওয়া ছুড়ে মারছে । ঘরোয়া বিষয় 
ফলাও করে প্রচার করছে বাইরে । 
তখন স্বভাবতই ইসলামের প্রতি 
অমুসলিমদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি 
হবে । 

অত্যন্ত আফসোস ও আশ্চর্ষের বিষয় 
হচ্ছে, আমরা ভাঙ্গা ও নষ্টের দিকে 
এগুচ্ছি; অথচ স্থাপন ও গড়ার অলিক 
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আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সবাই মরিয়া । শুধু 
মুসলিম ব্যক্তিত্রদের মাঝেই নয়; 
মুসলিম রাষ্ট্রসমুহেও চলছে পারস্পরিক 
দন্দ-সংঘাতের খেলা । খুব বড় বিষয় 
নিয়ে নয়; মামুলি বিষয় নিয়ে । এগুলো 
সমাধানের জন্য তেমন কোন 
উদ্যোগেরও প্রয়োজন হয় না। 
আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারাই সম্ভব । 
মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই । সে 
হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্ক হওয়া 
উচিত ভ্রাতৃত্বের, সম্প্রীতি ও 
মাধূর্ষের । প্রতিদ্বন্বী হিসেবে নয় | যিনি 
কাজ করেছেন তার দিকে নয়, চেয়ে 
দেখা উচিত কী কাজ করেছেন । ভাল 
কাজ হলে তার স্বীকৃতি দেয়া । ব্যক্তি 
যে কেউই হোক। ইসলাম ও 
গঠণমূলক সামাজিক কাজের প্রতি 
সর্বাত্বক সহযোগিতা বাঞ্ছণীয় ৷ কিন্তু 
যখন কাজের চেয়ে কর্তা বেশি গুরুত্ব 
পায়; প্রত্যেক কাজকে নিজের অবদান 
মনে করা হয় এবং খ্যাতির আশা 
থাকে, তখনই ঘটে বিপত্তি । 

বর্তমানে ইসলামী কর্মীদের অভ্যাস 
এই দাঁড়িয়েছে যে, তীরা শুধু অন্যের 
দোষ-ক্রটিই দেখে । অন্যের ভুলগুলো 
প্রকাশ করেই শান্তি পায় । নিজের ভুল 
কিছুই ধরা পড়ে না তাদের রঙ্গীন 
চশমায় | নিজের মধ্যে হাজার দোষ 
থাকার পরও অন্যের বিরুদ্ধে 
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প্রোপাগাপ্তা চালিয়ে মজা পায়। 
নিজেরটি একমাত্র কাজ; অপরেরটি 
কিছুই না; এই ধারণা তাদের ভেতর । 


করবে । প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার 


একটি উদার, সহনশীল ও সার্বজনীন 


আদায় করবে । পরস্পরে হিতকামী 


সম্প্রীতির ধর্ম । বিভেদ ও সংঘাতের 


হবে। সাহায্য-সহযোগিতার হাত 


তাদের ভাব দেখে মনে হবে ইসলামের 
রক্ষক একমাত্র তারাই । তাদের অস্তিত্ব 


প্রসারিত করবে । হিংসা-বিদ্বেষ, 
সংকীর্ণ মানসিকতা রাখবে না। 


ও পতনের মাঝে ইসলামের উত্থান- 


পতন নিহিত! 
বর্তমানে আমাদের মধ্যে ইসলামের 
আদর্শ তেমন নেই । আমাদের 


কাজগুলোও পূর্ণ সুন্নাত ও ইসলাম 
মোতাবিক হচ্ছে না। তবুও মিথ্যা 
অভিনয় করার কি দরকার আছে? 
ইসলামের কৃত্রিম কাণ্ডারী বনে ইসলামী 
এতিহ্কে বদনাম করার কোনো 
প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের 
উদ্দেশ্য কখনো খ্যাতি ও নেতৃত্ব, 
কখনো নিজের দল ও মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রাধান্য, আবার কখনো নিজের জ্ঞান 
বা বুদ্ধির বিকাশ । অথচ আমরা 
নিজেদের ভাবছি পৃত-পবিত্র! আর 
অন্যদেরকে মনে করছি ভ্রষ্ট ও অচ্ছত! 


এটি সরাসরি ইসলামের সাথে 
প্রতারণা । নিছক ব্যক্তি স্বার্থে 
ইসলামের অপব্যবহার । 


রাসুল (সা.) গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 
“মুসলমান তার ভাইয়ের সম্মান 


আল্লাহ তায়ালাও নির্দেশে করেছেন 
মুসলমানদের সাথে সদাচরণ করতে । 
এমনকি কাফিরদের সাথেও ভালো 
ব্যবহার করতে বলেছেন । আল- 
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“যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের 
বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের 
শক্রতা যেন তোমাদেরকে সীমালজ্ঘনে 
প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও 
খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য 
কর। পাপ ও সীমালজ্বনের ব্যাপারে 
একে অন্যের সহায়তা করো না। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
কঠোর শাস্তিদাতা ।২ 


এ আসমানী বার্তা প্রমাণ করে ইসলাম 


এখানে কোনো স্থান নেই । 

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ইঙ্গিত করে 
মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্-সংঘাত 
নিরসনের । আর এর জন্য প্রয়োজন 
সবার আন্তরিকতা । এই প্রবণতা দূর 
করতে হলে ব্যক্তি স্বার্থ থেকে 
ইসলামের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে । 
অপরের বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে মন্তব্য 
করা চলবে না । নিজে গঠনমূলক কাজ 
করবে । অন্যের বিচ্যুতির পেছনে 
লেগে অহেতুক সময় নষ্ট করবে না। 
যে সকল জিনিস বিভেদ বা সংঘাত 
সৃষ্টি করতে পারে তা থেকে দূরত্ব 
বজায় রাখবে । সব সময় 
সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ 
করবে । কেননা আল্লাহ বান্দাকে 
সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার 
ভাইকে সাহায্য করে । 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০০০, হাদীস: ৬৭, হযরত নু'মান 
ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা জাল-মায়িদা, ৫:২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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পর্দা ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য 
বিধান । সতীত্ব রক্ষা ও ইজ্জত-আবরু 
হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম হলো 
পর্দা। পাশ্চাত্য গবেষক ও 
বুদ্ধিজীবীগণ পর্দার বিপক্ষে মত 
পোষণ ও যুক্তিপ্রদর্শন করলেও 
অবশেষে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন ও 
অপরিহার্যতা স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে পর্দার গুরুত্ব, 
উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পেশ করা হলো: 


পর্দার বিশ্লেষণ 

পর্দা শব্দটা মূলত আরবী ৮4-এর 
প্রতিশব্দ। এ পরিভাষার উদ্ভাবক 
কেবল ইসলামই | কেননা ইসলামের 
রয়েছে পর্দার বিধান । ইসলাম নারী 
সমাজকে সম্মানিত করার মহৎ লক্ষে 
পর্দার বিধান অপরিহার্য করেছে । আর 
হিজাব শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্দা । 
দু'বস্তর মাঝে আড়াল ও অন্তরায় । 
ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় পর্দা 
হলে নর ও নারীর এতটুকু দূরত্ব বজায় 
রাখা যে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে 
একজন আরেকজনের প্রতি যৌন কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, দূরত্ত 
বজায় রাখাকে বলা হয় পর্দা । অর্থাৎ 
পর্দা মানে হচ্ছে একটা শালীনতা, নর- 
নারীর এতটুকু শারীরিক ও মানসিক 
দূরত্ব বজায় রাখা যার কারণে 
একজনের ওপর আরেকজনের যৌন 
কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হতে না পারে । যে 
কোন মাধ্যমে দূরত্ব বজায় রাখাকেই 
পর্দা বলা হয়। কিন্তু বোরকা পর্দার 
অনন্য এক মাধ্যম । যা কুরআন-হাদীস 
ও নবীযুগের পর্দাশীল মুমিন নারীদের 
আমল দ্বারা প্রমাণিত | 


আগস্ট'১৫ 


হাফেয মুহাম্মদ জীফর সাদেক 
পর্দার গুরুত্ব 
পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য 


প্রযোজ্য | পর্দা করা কেবল মেয়ের 
দায়িত্ব নয়। পর্দা পুরুষেরও করতে 
হবে । তাই পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা 
প্রথমেই সম্বোধন করে বলেছেন, 
৯৯) ও এল 
“হে রাসূল! আপনি বলুন মুমিন 
পুরুষদেরকে তারা যেন দৃষ্টি নিচের 
দিকে করে । 


হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 
আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস 
করলাম, যদি কোন মেয়ের দিকে 
অনিচ্ছাকৃত চোখ পড়ে আমি কি 
করবো? আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন, 
“সাথে সাথে তোমার চোখকে ফিরিয়ে 
নাও ।”২ 

হযরত আলী (রাযি.)-কে সম্বোধন 
করে তিনি বললেন, 


01015 670187501 শৈর ১18৮5 
গ্যারি 
.(8/খু। এ] পুরি এও 


“অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য 
জায়েয । দ্বিতীয়বার যদি তুমি তাকাও, 
তাহলে এ ব্যাপারে তোমাকে আল্লাহর 
দরবারে জবাবদিহী করতে হবে ।”* 

এর অর্থ এই নয় যে, প্রথমবার এমন 
লম্বা করে দৃষ্টি দেব যাতে দ্বিতীয়বার 
আর দেখতে না হয়। বরং রাসূল 
(সা.) বুঝাতে চেয়েছেন প্রথমবার হঠাৎ 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সাথে সাথে ফিরিয়ে 
নাও । দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না । 

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কোন মুমিন পুরুষ 
দিকে তাকিয়ে তার রস আস্বাদন 
করে। দৃষ্টির মাধ্যমে কোন সুন্দরী 
মেয়ের মজা অনুভব করে, আল্লাহ 
তাআলা কিয়ামতের ময়দানে শীশাকে 
গলিত করে তার চোখের ওপর 
ঢালবেন আর বলবেন, দুনিয়াতে তুমি 
নিষিদ্ধ বস্তর দিকে তাকিয়েছ এখনি 
তোমাকে সে মজা ভোগ করতে হবে ।' 
তাআলার মুমিন নারীদের ব্যাপারে 
রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 
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৩৪০55 ৫৯ ও ০৬৬ আঞগ্য ৩৪ 
“মুমিন মেয়েদেরকেও আপনি বলুন, 
তারা যেন তাদের চোখসমূহ নিচে 


রাখে এবং স্বীয় লঙ্বাস্থানকে হেফাযত 


পুরুষদের তাকানোতে তীব্রতা আছে। 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 
45525 ০5%। 1) 
53580 ০০। (5 এ 5৩০৮ 
বে ৫০৪15 ১৮৭]. 
5 এর ৩০ ৬৫৭ 2580 
“আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্যে 
ব্যভিচারের এক অংশ লিখে 
দিয়েছেন ৷ এটা তাদের দ্বারা অবশ্যই 
ঘটবে । সুতরাং চোখের ব্যভিচার হলো 
দেখা (বেগানা নারীকে যৌন তাড়নায় 
দেখা) আর মুখে ব্যভিচার হলো কথা 
বলা প্রবৃত্তি সহকারে) প্রবৃত্তি কামনা 
করে আর যৌনতা সত্য অথবা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা | 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) 
এর হুজরাসমূহের কোন এক হুজরায় 
উকি দিল | তখন নবী (সা.) একটি বা 
কয়েকটি তীরের ফলক হাতে নিয়ে 
তার দিকে ছুটে গেলেন । হযরত 
আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি লোকটির 
চোখ ছিদ্র করার জন্য তাকে তালাশ 
করছিলেন । তা যেন এখনও আমার 
চোখের সামনে ভাসছে ।' 
উল্লিখিত আয়াতে করীমা ও হাদীস 
দ্বারা পর্দার গুরুত্ব ও তা ফরজ বিধান 
হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 
প্রথমোক্ত নস দ্বারা বুঝা যায়, পর্দা 


নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি 
অপরিহার্য বিধান । পর্দার হুকুম আমলে 
বাস্তবায়ন করার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে 
যেমন কাপড়, দেয়াল, ঘরের মধ্যে 


যাতে তারা বোরকা ও টিলে-ঢালা 
কাপড় গায়ে দিয়ে এখন বের হবে 
তাদের শরীরের ওপর-নিচের 
অবস্থাগুলো মানুষ বুঝতে না পারে। 


বিভিন্ন জিনিসের পার্টিশন | সেগুলো 
হতে বোরকা অন্যতম মাধ্যম । 
মহিলারা ঘর হতে প্রয়োজনে বের হতে 
হলে বোরকার বিকল্প নেই । তাই পর্দা 
যেমন মহিলাদের জন্য ফরজ তেমনি 
অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বোরকাও 
ফরয । 


বোরকার গুরুত্ব 


১. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে 


এমনটাই বোরকা পরিধান করবে না 
যাতে উচু-নিচু অংশ প্রকাশ পায়। 
এটাকে পর্দা বলা হবে না। যে সকল 
মহিলা কাপড় পরিধান করে ও পর 
পুরুষকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ এমন 
কাপড় পরিধান করে যা দেখলে পুরুষ 
আকৃষ্ট হয়। যৌনউত্তেজনা বাড়ে। 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ 
দেন। স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত 
করেন । এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (স.) 


চোখ নিচে রাখার এবং লজ্জাস্থান 


বলেন, আল্লাহ লা'নত করেন সেসব 


সংরক্ষণ করার হুকুম করেছেন । আর 


মহিলার ওপর যারা কাপড় পরিধান 


এটার অন্যতম উপায় হলো চেহারা 


করেও উলঙ্গ থাকে 1 


আবৃত করা । আর চেহারা আবৃত 
করার উপযুক্ত মাধ্যম হলো বোরকা । 
বোরকা দ্বারা মহিলারা পর পুরুষের 
কুদৃষ্টি ও ইভটিজিং হৃতে বেঁচে থাকতে 
পারে। বোরকা পরিধান করলে 
মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না 
অর্থাৎ চেহারা দেখা যায় না, যা যৌন 
উত্তেজনামূলক সকল ফিতনার মূল 
তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
পরিধান করে যেন বের হয়। তাদের 


এমন কাপড় পরিধান করেছে যা দ্বারা 
সে পুরুষদের আকর্ষণ করে । সে নিজে 
অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট 
পুরুষদেরকেও আকৃষ্ট করার চেষ্টা 
করে । চলার সময় মাথা এমনভাবে 
যেমন- তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে হাটে 
সেভাবে যদি কোন মহিলা হাটে 
আল্লাহর নবী বলেন, “এমন মহিলাগণ 
বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না 
এবং বেহেশতের ঘ্বাণও পাবে না 
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বোরকার অপরিহার্ষতা সম্পর্কে সূরায়ে 


ংশ ব্যতীত: ১. চেহারা, ২. পা 


আহ্যাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 

“আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে ও মুমিন 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন জিলবাব 
তথা বড় কাপড় পরিধান করে 1” 


জিলবাব শব্দের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস রো.) বলেন, এ শব্দের 
অর্থ হলো চাদরের চেয়ে বড় কাপড় । 
মুমিন মহিলারা যেন মাথার ওপর বড় 
কাপড় ঝুলিয়ে দেয় | কিভাবে ঝুলাতে 
হবে তার ব্যাখ্যা তাফসীরের কিতাবে 
উল্লেখ আছে । মাথার ওপর কাপড়টা 
ঝুলিয়ে দেবে, মাথা থেকে তা পড়ে না 
যাওয়ায় জন্যে বেঁধে রাখবে, নাক 
পর্যন্ত এনে চোখকে বাইরে রেখে ঢেকে 
দেবে । যাতে চোখ বাইরে থাকে । 
এভাবে যদি কাপড়টিকে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয় তখন চেহারা অধিকাংশ 
আবৃত থাকবে । কাপড় পরিধানের 


পরে অতিরিক্ত এই পোশাককে 
আরবীতে জিলবাব বলে। এই 


জিলবাবকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য 
আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন । 
বর্তমান যামানায় বোরকা হলো 
জিলবাব এর বাস্তবরূপ ৷ জিলবাবের 
উল্লিখিত নির্দেশ বোরকার মাধ্যমেই 
যথাযথভাবে পালিত হওয়া সম্ভব। 
মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে বোরকা 
পরিধান করা ওয়াজিব | এ প্রসঙ্গে 
একটি বিষয় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 
তা হলো মহিলার জন্য চেহারা আবৃত 
করার হুকুম কী? চেহারা হেজাবের 
অন্তর্ভক্ত কিনা সে ব্যাপারে 


(পায়ের টাখনো থেকে পায়ের পাতা), 
৩. দুহাত কবজি পর্যন্ত । এগুলো 
খোলা থাকতে পারে । যাতে সে কোন 


করবে এবং চেহারা সৌন্দর্য উপলব্ধি 
করবে । অতঃপর তা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ 
করবে । ক্রমান্বয়ে তা যেনার প্রতি 
উৎসাহিত করবে । কাজেই চেহারা 


জিনিস ধরতে পারে, পা দিয়ে যেন 
স্বাচ্ছন্দে হাঁটতে পারে । কিন্তু বাইরে 
গেলে তাদের জন্য নির্দেশ হলো সেসব 
বাদ দিয়ে তাবৎ শরীরকে আবৃত করে 
বের হবে । 

বস্তত পর্দার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে 
চিন্তা করলে বুঝা যায় একজন নর- 
নারীকে অপরজনের যৌনপ্রভাব থেকে 
মুক্ত রাখার উদ্দেশেই আল্লাহ তাআলা 
পর্দার বিধান নাযিল করেছেন । চেহারা 
যদি খোলা রাখা হয় চেহারার প্রতি 
সাধারণত মানুষ বেশি দৃষ্টিপাত করে 
চেহারা মানবাঙ্গের উৎকৃষ্ট ও 
আল্লাহ তাআলা 
মু'মিনদেরকে স্বীয় চোখসমূহ নিচের 
দিকে রাখার হুকুম দিয়েছেন । চেহারার 
দিকেও যেন না তাকায় সে ব্যাপারে 
আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন । মানুষ 
যখন পাত্রী দেখতে যায় অন্যান্য অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ দেখে না চেহারা বেশি দেখে 
তাই চেহারাকে যদি খোলা রাখার 
অনুমতি দেয়া হল তাহলে যে 
ফেতনাকে বন্ধ করার জন্য পর্দার 
বিধান দেয়া হলো তা বন্দ হবেনা 
এজন্য অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও বিজ্ঞ 
আলেমদের মতামত হলো চেহারা 
আবৃত করা ওয়াজিব। তারা এ 
মতামতকে কালামে পাকের আয়াত ও 
কতক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত করেছেন 
এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত 
হলো । ১. আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে নূর 
এর ৩১ নং আয়াতে মুমিন 
নারীদেরকে লজ্জাস্থান হেফাযত করার 


ফিকাহবিদদের মতানৈক্য থাকলেও তা 


নির্দেশে দিয়েছেন। লজ্জাস্থান 


সতর না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন 


আবৃত করা যখন লজ্জাস্থান 
হেফাযতের অসিলা, তাহলে তা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার 
উপযুক্ত । যেহেতু ইসলামী শরীয়তে 
মূল উদ্দেশ্যের যা অসীলা হবে তা 
উদ্দেশ্যের ন্যায় অপরিহার্য । সুতরাং 
লজ্জাস্থান হেফাজত করা যেমন 
ওয়াজিব চেহারা আবৃত করাও তেমনি 
ওয়াজিব । 
২. আল্লাহ তাআলা সূরায়ে আহযাবের 
৫৯ আয়াতে ইরশাদ করেন, 
৪0৮62465025 
“হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়েগণ 
ও মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন 
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের 
মাথার ওপর বড় চাদর ঢেলে দেয়। 
এটা তাদেরকে চেনার নিকটতম 
উপায় । তখন তাদেরকে আর কেউ 
উত্যক্ত করতে চাইবে না। আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু 1? 
বিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ 
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন 
আল্লাহ তা“আলা মুমিন নারীদেরকে ঘর 
থেকে বের হওয়ার সময় চেহারা 
ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা 
মাথায় জিলবাব পরিধান করার উৎকৃষ্ট 
উপায় হলো এক চোখ খোলা রেখে 
চেহারা ঢেকে রাখা । আর এ আয়াতের 
ওপর তৎকালীন আনসারী মহিলাদের 
আমল দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, 
চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব, নবী 


হেফাযতের অন্যতম মাধ্যম হলো 


এখতেলাফ নেই । একজন মহিলার 


চেহারা আবৃত করা | কেননা চেহারা 


পত্রী হযরত উম্মে সালমা রোঘি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত 


জন্য পুরাশরীর সতর কেবল তিনটি 


খোলা রাখলে এর দিকে দৃষ্টিপাত 


যখন নাধিল হয়েছে তখন আনসারী 
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মহিলারা কাল পোষাক পরিধান করে 
বের হতেন । অর্থাৎ বোরকা পরিধান 
করে বের হতেন। তাই হযরত 
আয়েশা (োযি.) বলেন, আল্লাহ 
করুক । তারা পর্দার আয়াতগুলো 
(সূরায়ে নুরের আয়াতগুলো) শ্রবণ 
করার সাথে সাথে পর্দার বিধান আমলে 
আনেন । 

৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ 
আছে, রাসুল (সা.) যখন 
মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে নামায 
পড়ার জন্য বের হতে হুকুম করেছেন, 
তখন তারা রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
মধ্যে কোন কোন মহিলার জিলবাব 
নেই, সে কেমনে বের হবে? তখন 
রাসূল (সা.) বললেন, “তোমাদের 
কারো কাছে অতিরিক্ত থাকলে তা 
পরিয়ে দাও ।” 

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
পাওয়া সত্ত্বেও চেহারা আবৃত ছাড়া 
তাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার 
অনুমতি দেননি । তাহলে মার্কেটিং 
করার এবং বাজারে দোকানে অযথা 
ঘোরাফেরা করার জন্য চেহারা খোলা 
রাখা কিভাবে জায়েয হবে? 

৪. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি স্বীয় কাপড়কে অহংকার বসত 
ঝুলিয়ে পদচারণা করবে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করবেন না।” তখন হযরত 
উম্মে সালমা রো.) বলেন, মহিলারা 
তাদের নিচের অংশগ্তলোকে কিভাবে 
টেনে রাখবে, উত্তরে রাসূল (সা.) 
বললেন, “তারা এক বিঘত পরিমাণ তা 
ঝুলিয়ে রাখবে” তিনি আবার 
বললেন, তখন তাদের পাসমূহ খোলা 
রাখতে হবে । রাসূল (সা.) বললেন, 
“একগজ ঝুলিয়ে রাখবে, এর চেয়ে 
বেশি নয় । 


এ হাদীস মহিলার পা ঢেকে রাখার 
প্রমাণ । বলাবাহুল্য, পা-চেহারা ও 


মহিলা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য 
কঠোরভাবে নির্দেশে দেয়াই ছিল 


দু'হাত তুলনায় অধিক কম ফিতনার 
স্থান। এ ব্যপারে রাসূল (সা.)-এর 


যুক্তিযুক্ত । শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম 
অধ্যুষিত এ বাংলাদেশের আদাল স্কুল- 


সতর্কবাণী চেহারা আবৃত করার 
ব্যাপারটা ওয়াজিব হওয়ার ওপর বড় 
প্রমাণ | 


কলেজে নারীদেরকে বোরকা পরিধান 
করার আদেশ না দেওয়ার প্রতি রুল 
জারি করে ইসলামের এক ওয়াজিব 


আধুনিক যুগের মধ্যপন্থীদের মতামত 


বিধানকে অস্বীকার করল । অথচ 


হলো পর্দা মানেই চেহারা ব্যতীত 
শরীরের বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে 


ইসলামের ফরয ওয়াজিব কোন বিধান 
সম্পর্কে আদালত কখনো রায় দিতে 


রাখা । আর ইসলাম চেহারা আবৃত 
করতে বাধ্য করে না। যেমন- ১৪ 


পারে না । বিশেষত বাংলাদেশের মতো 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে আদালতের 


অক্টোবর ২০১০ দৈনিক আমার দেশে 


এমন রায় মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় । 


জুমা তাইমুরী রচিত একটি প্রবন্ধ 


এটা নারীদেরকে বেহায়াপনা, 


প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 
“হিজাবই নারীর সৌন্দর্য । এতে তিনি 
হিজাবের স্বরূপ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং 


অশ্লীলতা ও যৌন উত্তেজনার প্রতি 
উৎসাহিত করবে । 
বোরকা পরিহিতা এক স্কুলছাত্রীর পক্ষে 


ইজাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 


ব্িটেনের উচ্চ আদালত রায় প্রদানের 


প্রতিহিংসামূলক সমালোচনা তুলে 


ঘটনার প্রতি লক্ষ করলে বাংলাদেশের 


ধরলেও পরিশেষে প্রবন্ধের ইতি 
টেনেছেন এ উক্তি দিয়ে যে, ইসলামে 


আদালতের এ রায়ে কোন মুসলমান 
উদ্দিন ও অবাক না হয়ে পারে না। 


মাহজুব নারীকে মুখমণ্ডল, হাত, 


বরং আদালতের প্রতি জনগণ আস্থা 


পায়ের নিচের অংশ উন্মুক্ত রাখার 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে । অথচ এ 
অভিমত উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস 
দ্বারা উৎসরিত হুকুমের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 

উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীস দ্বারা স্পষ্ট 
প্রমাণিত ও অপরিহার্য বিধানে (পর্দা)- 
এর বিরুদ্ধে দেশের আদালতগুলো 
স্বপ্রণোদিত হয়ে কয়েক মাসের 
ব্যবধানে একাধিকবার রুল জারি করে 
অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন 
খুন-খারাবীসহ সংগঠিত নানা 
অপরাধের বিচার করতে হিমশিম 
খাচ্ছে । পর্দা নিছক কোন ইসলামের 
বিধান নয় | সামাজিক অনেক অপরাধ 
বন্ধ করার জন্য ও পর্দা খুবই জরুরি । 
দেশে যেভাবে নারীঘটিত খুন-ধর্ষণ- 
ইভটিজিং, অপহরণ নারী নির্যাতন, 
অনাচার, ব্যভিচার বাড়ছে সেখানে 
আদালত এসব অপরাধ বন্ধে পর্দার 
বিধান তর্থা বোরকা পরিধান করে 


হারিয়ে ফেলব । ঘটনাটি হলো- 

ংলাদেশে জন্মলাভ করা একটি 
পরিবার বর্তমান স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব 
অর্জন করেছে বৃটেনে । মেয়েকে স্কুলে 
ভর্তি করেছে। স্কুলে মেয়ে ভর্তি হয়ে 
পড়া লেখা শুরু করল । ইসলামী 
শরীয়া অনুযায়ী মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক 
হল, স্কুলে যাওয়ার সময় বোরকা-্কার্ফ 
পরে স্কুলে গেল । স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে 
নিষেধ করল যে, বোরকা স্কার্ফ পরে 
আসা যাবে না এবং তাকে সে 
পোশাকে তার স্কুলে প্রবেশ করতে 
দেয়নি | মেয়েটির নাম “সাবিনা সে 
আদালতে মামলা করল, “আমার ধর্মীয় 
অধিকার, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। 
আমি আমার ধর্মীয় পোষাক পরে স্কুলে 
যাব। আদালতে বিচার কার্যক্রম 
পরিচালনা হওয়ার পর নিম আদালত 
রায় দিল স্কুলের পক্ষে এবং মেয়ের 
বিপক্ষে । অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার সময় 
উড়না পরে, স্কার্ফ পরে যাওয়া যাবে 
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না। স্কুলের ইউনিফর্ম পরে যেতে 


উচ্চ আদালতে এ রায় পাওয়ার পিছনে 


কিন্তু বাংলাদেশ সরকার 


হবে । অথচ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের 


যিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি 


ইসলামবিরোধী কোন আইন না করার 


যতটুকু পর্দা তা সে পোষাকে হয় না। 
এরপর মেয়েও তার অভিভাবক 


হলেন বিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি 
ব্লেয়ারের স্ত্রী। তিনি সে মেয়ে ও 


প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় গিয়েছে । 
ধর্মীয় বিধানে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ 


বৃটেনের উচ্চ আদালতে আগিল 
করল । সেখানে দেখা গেল উচ্চ 
আদালত নিম্ন আদালতের রায়কে 
নাকচ করে দিয়েছে এবং এ মর্মে রায় 
প্রদান করেছে যে, এ মেয়ে তার ধর্মীয় 
পোষাক পরে স্কুলে যেতে পারবে । এ 


অভিভাবকের পক্ষে বিশেষভাবে 


না করার এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন 


ভূমিকা পালন করেছেন। তার সে 


আঘাত না আনার শর্তেই জনগণ 


বিশেষ ভূমিকার কারণে উচ্চ আদালত 
থেকে ব্রিটেনে এই রায় হয়েছে যে, 
মুসলিম মেয়েরা পর্দা করে উড়না পরে 
স্কুলে যেতে পারবে । এটা 


ব্যাপারে একটি চমৎকার সংবাদ হলো 


মুসলমানদের জন্য একটি সংবাদ । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
*সবনিম ৬ মাসের থাহক হতে ছজহ। 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০59051 
11013570 


00010 


17019, 09105191), 
87018, ব৩0থ 


00100701190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


154 045, থানা, 
01021, [121), 1120, 
[01811 52118101912, 
910, 48818] ০00110195- 


11700 101100 


0100৩) & 40108] 00001103, 1152200 1101600 


১৮ 1152550 1151900 


4505019118. 1101800 1701160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


তাদেরকে নির্বাচিত করেছে । 

অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনতার 
ঈমানের দাবি হলো আদালতের রায়টি 
যেন সত্তর প্রত্যাহার কণ্ে নেয় এবং 


বাংলাদেশের জনগণ তা কখনো মেনে 
নেবে না। পরিশেষে প্রার্থনা করি 
আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি যেন 
সরকারকে সুমতি দান করেন এবং 
ন্যায়-ইনসাফের সাথে দেশ শাসনের 
তাওফিক দেন । আমীন । 


19806 


ভি ১০৮ চি 


০৪ 415 রি 74 
₹৮.141-17৮ $ ? রি 
৬৮৮//৮। ০৮/484৮4/ 
প11012০৮০, ৮৮ রত নি পা ৮৮, 
এ-//৬০প।৬০/১১৫//১/৪৭এ০-//৬১৮। 
বা 
সর্প 


(399০ 2৯০০ ১৪০৯০ আ১৯ ১০০৮) 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ২৪:৩০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৯৯, হাদীস: ২১৫৯: 
রড এ ডে চা রি রে 


নিরিনি 


২. আবু দাউদ, আস-হুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ২১৪৯ 

৯ আল-কুরআন, সর? আল-মায়িদা, ২৪:৩১ 
« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ৬২৪৩ 

১» আল-কুরআন, সরা আাল-আহফাব, ৩৩:৫৯ 
" আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯ 
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দাওয়াহ সংস্থা ডিসকভার ইসলামের 
আমন্ত্রণে ৭ দিনের সংক্ষিপ্ত এক সফরে 
বাহরাইন পৌছি ২৪ মে ২০১৫ এবং 


৩০ মে পর্যন্ত অবস্থান করি। 


দেশি-বিদেশি স্কলার, প্রফেসর, 
শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, আলিম ও 
ইমামদের সঙ্গে । ব্যস্ততার ফাকে 
বাহরাইনের এঁতিহাসিক স্থান ও 


জনগণের মাথাপিছু আয় ২৮ হাজার 
৫৫৯ আমেরিকান ডলার । €টি 
প্রাদেশিক অঞ্চল (0০9৬০170189) ও 
১২টি মিউনিসিপালিটি দ্বারা বিভাজিত 


ডিসকভার ইসলামের বাংলা বিভাগের 
কনভেনার “রিয়াযুস সালেহীন এর 
অনুবাদক শায়খ মাওলানা হারুন 
আযিষী নদভী ও বিশিষ্ট দাঈ 
ডিসকভার ইসলামের দাওয়াহ 
বিভাগের পরিচালক মাওলানা শায়খ 
আহমদ খান আমার সফরের মূল 


স্থাপনা, নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রত্রতাত্তিক 
নিদর্শনাবলি পরিদর্শনের সুযোগ হয় । 


বাহরাইন পারস্য উপসাগরের তীরে 
অবস্থিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র । ৩৩টি ছোট 
বড় দ্বীপ নিয়ে বাহরাইন গঠিত । এর 


উদ্যোক্তা । বাহরাইন আন্তর্জাতিক 


উত্তরে ইরান, দক্ষিণে কাতার ও 


বিমান বন্দরে আমাকে রিসিভ করার 


পশ্চিমে সৌদি আরব | ২০১০ সালের 


জন্য উপস্থিত ছিলেন শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও মাওলানা 
ইউসূফ সাঈদ । সফরকালীন 
সম্মেলন ও সেমিনারে নির্ধারিত বিষয়ে 
লেকচার প্রদান করি। এ ছাড়াও 
মতবিনিময় করি বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত, 


আগস্ট'১৫ 


পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৪ 
লাখ ৩৪ হাজার ৫৭১ জন মাত্র । এর 
মধ্যে ৬ লাখ ৬৬ হাজার ১৭২ জন 
বিদেশি । ৬৫-৭৫% মানুষ শীয়া 
মতাবলম্বী | ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট 
যুক্তরাজ্য হতে স্বাধীনতা লাভ করে । 
তেল সমৃদ্ধ বাহরাইন ধনী দেশ। 


প্রতিটি অঞ্চল ১জন 0০9৮০1701 দ্বারা 
শাসিত । দিলমুন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি 
বাহরাইন সুপ্রাটানকালে আসিরীয় ও 
ব্যবলনীয় রাজাগণ শাসন করেন । 
৬২৮ খিস্টাব্দে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল-আলা আল- 
হাদরামী নামক একজন সাহাবীর 
মাধ্যমে তৎকালীন শাসক মুনযির 
ইবনে সাওয়া আল-তামিমীর নিকট 
নিজের মোহরাক্কিত একটি দাওয়াতী 
পত্র প্রেরণ করেন । চিঠি পেয়ে তিনি 
এবং তার গোত্র ইসলাম কবুল করেন । 
ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠে । ১৫২১ সালে পর্তৃগিজদের হাতে 
চলে যায় এবং প্রায় ৮০ বছর তারা 
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রাজত্ব করে। এক সময় ব্বিটেন 


আবু হুরায়রা (রাযি.) বাহরাইন এসে 


বাহরাইনের সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে 
নিয়ে আসে । উনবিংশ শতাব্দী হতে 
বাহরাইন মুক্তা চাষ ও আহরণের ওপর 
তেল উৎপাদন ও বিপননে এগিয়ে 
আসে এবং বসরা, কুয়েত ও মাস্কাটকে 
অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। 


মহানবী (সা.)-এর একটি 
এঁতিহাসিক চিঠি 


যাকাত ও জিযিয়া সংগ্রহ করতেন এবং 


করে । বাংলা বিভাগের প্রধান শায়খ 
মাওলানা হারুন আযিষীর সভাপতিত্তে 


যাকাতের অর্থ দরিদ্র ও দুঃস্থদের মাঝে 


অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 


শরীয়ার বিধান অনুযাধী বন্টন 


ডিসকভার ইসলামের দাওয়াহ 


করতেন । একটি চিঠি নিম্নে উল্লিখিত 
হল: “আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ 
হতে মুনযির ইবনে সাওয়াকে। 


বিভাগের পরিচালক ও আবদুল্লাহ নাছ 
জামে মসজিদের খতীব শায়খ 
মাওলানা আহমদ খান, সাইয়েদ 


আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । 
অতঃপর আমি আপনার নিকট সে 


হানিফ, আশরাফউদ্দিন ও মাওলানা 
ওসমান সাদেক | সঞ্ালনায় ছিলেন 


আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত 
আর কোন ইলাহ নেই । অতঃপর আমি 


বাহরাইনের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের 
স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার নাজিমুদ্দিন । আমি 


আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান 
জানাচ্ছি । সুতরাং ইসলাম গ্রহণ 


আমার বক্তব্যে দাওয়াতের 
প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ 


করুন, শান্তি লাভ করবেন । আপনি 


করি এবং আমাকে বাহরাইনে আমন্ত্রণ 


যদি ইসলাম গ্রহণ করেন,তাহলে 


জ্ঞাপন ও বিভিন্ন স্থানে সিরিজ লেকচার 


আপনার অধীনস্থ রাজ্য আল্লাহ 
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৬২৮ থিস্টাব্দে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল-আলা আল- 


প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য 
ডিসকভার ইসলামের কর্তৃপক্ষকে 
আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই | 


বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ 

২৫ মে বাহরাইনের বিচার মন্ত্রণালয়ের 
অধীন অপরাধ বিষয়ক নিম্ন 
আদালতের (],0ড/917 (011110179] 
0০011) বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ 
করার সুযোগ হয়। ডিসকভার 
ইসলামের দীওয়াহ বিভাগের 
পরিচালক শায়খ আহমদ খান আমাকে 


আপনার হাতে রেখে দেবেন | জেনে 
রাখবেন, আমার ধর্ম ভূভাগের সেই 


হাদরামী নামক একজন সাহাবীর 


প্রান্ত অবধি বিস্তার লাভ করবে যে 


মাধ্যমে তৎকালীন বাহরাইনের শাসক 
মুনযির ইবনে সাওয়া আল-তামিমীর 
নিকট নিজের মোহরাষ্কিত দাওয়াতী 
পত্র প্রেরণ করেন । চিঠি পেয়ে তিনি 
এবং তার গোত্র ইসলাম কবুল করেন । 
স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুরো বাহরাইন 
ইসলামের আলোকে উত্তাসিত হয়ে 
উঠে। মুনঘিরের সাথে আল্লাহর 
রাসূলের ৪টি পত্র বিনিময় হয় । হযরত 


আগস্ট'১৫ 


অবধি ঘোড়া ও উট পৌঁছতে সক্ষম 1” 
(সীলমোহর) 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


সংবর্ধনা ও ডিনার 


বলেন, আপনি আমাদের কেবল 
মেহমান নন, একজন দাঈও বটে তাই 
আপনাকে আজ আদালতে নিয়ে যাবো 
আমাদের কিছু বিদেশি ভাই-বোন 
মুসলমান হবেন, তাদের এফিডেভিট 
ও শাহাদত পাঠের কার্যক্রম দেখানোর 
জন্য । ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 


২৪ মে রাতে ডিসকভার ইসলামের 


হারুন আযিষী নদভীসহ যথাসময়ে 


ধলা বিভাগ বাহরাইনের মানামাস্থ 


আদালতে পৌছি। মাননীয় বিচারক 


আল-আযিযিয়া হোটেল মিলনায়তনে 


আগের মামলাগুলো নিস্পত্তি করে 


এক সংবর্ধনা ও ডিনারের আয়োজন 


ইসলামে দীক্ষিত হতে ইচ্ছুকদের 


77. আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ফ।র।না।মা 


তলব করেন । শায়খ আহমদ খান 


নওমুসলিমের মধ্যে ১৯জন আমেরিকান, 


বিচারককে আমার পরিচয় দিয়ে 


৩জন থাই, €৫জন ইন্ডিয়ান ও ৬জন 


ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন । 


ফিলিপিনি নাগরিক । আদালতের 


আ. আলী ক্যাম্প আবদুর রহীম 
জামে মসজিদে প্রথম লেকচার 
২৫মে এশার নামায শেষে বাহরাইনের 


আদালতের অনুমতি পেয়ে আমিও 


অভ্যন্তরে মোবাইল ব্যবহার ও 


ভেতরে কুকি । এজলাসের নিচে 


ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা নিষিদ্ধ । 


একপাশে বিশেষ মেহমানের জন্য ২টি 


মামলা সংক্রান্ত কোন কাগজ বা 


আ. আলী ক্যাম্প আবদুর রহীম জামে 
মসজিদে বক্তব্য প্রদান করি। 
বাহরাইনে এটিই আমার প্রথম 


চেয়ার আছে, আমি এবং শায়খ হারুন 
আযিযী নদভী সেখানে আসন গ্রহণ 
করি । মাননীয় বিচারক শায়খ উমর 
ইবনে দঈজ ইবনে আবদুল্লাহ আল- 
খলীফা এজলাসের আসন থেকে 
দাড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন 
করলেন, আমার পরিচয়, পেশা ও 
কোন ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকতা করি 
জানতে চাইলেন এবং আমাকে 
শুভেচ্ছা জানালেন । আমি তার মতো 
বিচারকের সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত 
একথা জানালাম ৷ পরিচয়পর্ব শেষ 
করে তিনি নওমুসলিমদের মামলা 
ধরেন । শায়খ আহমদ খান নিজেই 
ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদের পক্ষে বক্তব্য 
রাখেন । অন্য কোনো আইনজীবী বা 
মুহুরী বা মুনশী বা দালাল চোখে 
পড়েনি । পেশকার-সেরেস্তাদেরকে 
কোন নযরানা দিতেও দেখলাম না 
মাননীয় বিচারক প্রত্যেকের পরিচয় 
নিলেন, ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? 
ধর্ম পরিবর্তনে কোন চাপ বা প্রলোভন 
আছে কীনা জানতে চাইলেন । এবার 
তিনি জানতে চাইলেন, বিশেষ কোন 
ঘটনা আপনাদেরকে ইসলামের প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করেছে কিনা বলুন । ইজন নারী 
ও ৩জন পুরুষ সংক্ষেপে জবাব দেন । 
পরিশেষে বিচারক উচ্চৈঃস্বরে কালিমা 
শাহাদাত উচ্চারণ করেন, তারাও 
বিচারকের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে কালিমা 
পড়ে মুসলমান হয়ে যান। বিচারক 
তাদেরকে ইসলামের অনুশাসন মেনে 
চলার পরামর্শ দেন । আদালতের পক্ষে 
১জন পুলিশ অফিসার নওমুসলিমদের 
মিষ্টিমুখ করান। মোট ১৫জন 


আগস্ট'১৫ 


নথিপত্রের ফটোকপি যদি প্রয়োজন হয় 
বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে । 


হোটেল ওয়াসিসে বারাইনের 
এতিহ্যবাহী খাবার 

২০274 ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সীর গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী মানামার 
ওয়াসিস রেস্টুরেন্টে আমাদের জন্য 
বাহরাইনের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ খাবারের 
আয়োজন করেন | সাথে ছিলেন বিশিষ্ট 
আলিমে দীন, অনুবাদক ও লেখক 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
মুফতী ওসমান সাদিক, মাওলানা 
আমিনুল হক ও হাফিয কাসিম । 
খাবার শেষে জনাব মুহাম্মদ এ. মুঈজ 
চৌধুরীর সাথে আমাদের সংক্ষিপ্ত অথচ 
অতিগুরুত্পূর্ণ আলোচনা হয়। 
বিশেষভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে 
পবিত্র কুরআন শিক্ষার বিস্তার ও 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী কাজকে তৃরান্থিত 
করার জন্য ইলেক্নিক মিডিয়ার 
প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় 
আলোচনায় স্থান পায়। ইংরেজিতে 
04১১ বলা হয় মরুদ্যানকে । 
আসলে হোটেলের অঙসঙ্জা, 
নির্মাণশৈলী, খাবার পরিবেশনা, 
আতিথেয়তার ধরণ আরবীয় এতিহ্যকে 
স্মরণ করিয়ে দেয় । বুফে সিস্টেম চালু 
থাকায় আরব এতিহ্যের সাথে 
ইউরোপীয় আধুনিকতার সম্মিলন লক্ষ্য 
করা যায় । বাহরাইনী খাবার আমাদের 
কাছে বেশ উপাদেয় মনে হল। 


পাবলিক লেকচার । ৩০ মে পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক লেকচার 
চলে । ২ মের বিষয়বস্ত ছিল “মুসলিম 
উম্মাহর এঁক্যের পথ'। ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনার 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষীর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে 
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক ও মাওলানা ইউসূফ সাঈদ । 
সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা অংশ 
নেন। আমি পারস্পরিক ভেদাভেদ 
ভুলে গিয়ে যে কোন মুল্যে এবং যে 
কোন ত্যাগের বিনিময়ে মুসলমানদের 
এক্য ও সংহতি ধরে রাখার জন্য 
শ্রোতাদের আহ্বান জানাই ৷ গলিত 
সীসার প্রাচীরের মতো এক্য আমাদের 
বিজয় সুনিশ্চিত করবে আর বিভেদ, 
বিভাজন ও অতিমাত্রায় দলগ্রীতি 
আমাদের অস্থিত্বকে সংকটাপন্ন করে 
তুলবে । মাহফিল শেষে মসজিদের 
মতুওয়ালি শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে 
আবদুর রহীম প্রত্যেক শ্োতাকে ১ 
প্যাকেট বিরিয়ানী ও অর্ধেক দিনার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় ১০০ টাকা) হাদিয়া 
প্রদান করেন । শ্রোতাদেরকে শিরনী, 
আপ্যায়ন করার রেওয়াজ বাংলাদেশে 
আছে, কিন্তু শ্রোতাদেরকে পথভাড়া 
দেওয়ার নিয়ম এই প্রথম দেখলাম 
বাহরাইনে । প্রতি শুক্রুবার ও সোমবার 
মসজিদের নিচ তলায় উর্দু ভাষায় ও 
দ্বিতীয় তলায় বাংলা ভাষায় ওয়ায 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ৷ মাহফিল শেষে 


-______0 আত্তাত্তহীদ ২৮ 


স।ফ।র।না।মা 


শ্রোতাদের বিরিয়ানি ও নগদ অর্থ 
হাদিয়া প্রদান করা হয় । 


অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে লেকচার 

২৬মে মাগরিবের পর বাহরাইনের 
আলবা ক্যাম্পস্থ আবদুল্লাহ বিন 
অমুসলিম উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় 
লেকচার প্রদান করি । আমি আমার 


সবাই নির্মাণ শ্রমিক। বিভিন্ন 


এনজিও তৎপরতা” বিষয়ে ইংরেজী 


কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করেন। 
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে 


ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করি এবং 
বিভিন্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান 


আল্লাহ তায়ালার মুনাজাত পেশ করা 
হয়। 


আরবীয় ও দেশি খাবারের 
সমন্বয়ে দুপুরের লাঞ্চ 
২৭মে দুপুরের লাঞ্চ সারি বাহরাইনের 


বক্তৃতায় ইসলামের সংজ্ঞা, পবিত্র 
কুরআনের পরিচয়, মহানবী জীবনকথা 
(সা.), পার্থিব জীবনে সততা ও 


মানামাস্থ অভিজাত রেস্টুরেন্ট আল 
উসরায় । ইসলামী আন্দোলন 


করি । বাহরাইনের নাগরিক দু'জন 
ইংরেজি শিক্ষকসহ দেশি বিদেশি 
অনেক পণ্তিত, স্কলার, প্রফেসর, 
শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, আলিম ও ইমাম 
অংশ নেন। ডিসকভার ইসলামের 
ধলা বিভাগের কনভেনর, বিশিষ্ট 
লেখক ও অনুবাদক শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভীর সভাপতিত্তে 


ংলাদেশের বাহরাইন শাখার আমীর, 


নৈতিকতার প্রয়োজন, সাম্প্রদায়িকতা 


বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ 


পরিহার, ইসলামে অমুসলমানদের 


যাকারিয়া (যাকির) এ লাঞ্চের 


অধিকার ও পরকালীন জীবনের চিত্র 
তুলে ধরি । কেরালা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, 
উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, নেপাল ও 
ভুটানের প্রায় ৩০০জন হিন্দু নির্মাণ 
শ্রমিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বক্তৃতা 
শেষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় । 
সভাপতিত্ব করেন ডিসকভার 


আয়োজন করেন । আরবীয় ও দেশীয় 
মেন্যুর সমন্বয়ে তৈরি খাবার উপাদেয় 


অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য 
রাখেন 4১২০১] ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী ও বাহরাইন 


ও রুচিসম্মত মনে হল | আরবরা শাক, 
কাচা সবজি, গাজর, লেটুস পাতা, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক 
ড. উমর ফারুক । লেকচার শেষে 
বিশিষ্ট অতিথিবর্ণের সাথে চাচক্রে 


তৈরি সবজি, মরিচ ও মসলা কম দিয়ে 


মিলিত হই এবং মতবিনিময় করি। 


রান্না করা মাছ, গোশত ও চিকেন 


ইসলামের বাংলা বিভাগের প্রধান, 


পছন্দ করেন । আমাদেরকেও তাই 


শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী । 
স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ওই 


পরিবেশন করা হল । সাথে ছিল 
বিদেশি চালের ভাত ও ব্রাউন রুটি । 


মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতী 
ইমামউদ্দিন । 


বিদেশি মুসলমানদের 

উদ্দেশ্যে বক্তৃতা 

ধারাবাহিক লেকচারের অংশ হিসেবে 
২৬ মে এশার নামাযের পর 
বাহরাইনের আলবা ক্যাম্পস্থ 
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের জামে 
মসজিদ মিলনায়তনে বিভিন্ন দেশের 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় 
বক্তৃতা প্রদান করি। এ সম্মেলনে 
স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ওই 


অন্যদের মধ্যে ডিসকভার ইসলাম এর 


মতবিনিময়ে অংশ নেন বাহরাইন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জনিয়ারিং 
বিভাগের প্রফেসর ড. সোহেল, 
ইঞ্জিনিয়ার বদরুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার 
নূরুনবী, জনাব রাশেদ সরওয়ার, 


ংলা বিভাগের প্রধান শায়খ মাওলানা 


জনাব শফকত আনোয়ার, জনাব 


হারুন আযিষী নদভী, মাওলানা 
ইবরাহীম সাঈদ কাছেমী, মাওলানা 


ফয়সাল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সোবহান 
ফারাফ চৌধুরী ও ইঞ্জিনিয়ার 


ইউসূফ সাঈদ, মাওলানা ইবরাহীম 


আলমগীর । অনুষ্ঠান পরিচালনায় 


তাফাজ্জল, জনাব শফিকুল ইসলাম, 
ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দিন, মাওলানা 
আবু তাহের, মাওলানা হাফেয কাছেম, 
ও মাওলানা আতিকুর রহমান লাঞ্চে 
শরীক ছিলেন । 


দাওয়াতী তৎপরতার ওপর 
গুরুত্বপূর্ণ লেকচার ও মতবিনিময় 


মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতী 
ইমাম উদ্দীন | কতিপয় বাংলাদেশিসহ 


ধারাবাহিক লেকচারের ৩য় দিবসে ২৭ 
মে বাহরাইনের মানামাস্থ ডিসকভার 


ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের 


ইসলামের মেইন হলে “দাওয়ার গুরুত্্‌ 


মুসলমানগণ উপস্থিত ছিলেন । তারা 
আগস্ট'১৫ 


ও দাঈর গুণাবলি এবং বাংলাদেশে 


ছিলেন জনাৰ আশরাফ উদ্দিন। 
একাডেমিক লেকচার ও মতবিনিময়ের 
পরিবেশ ছিল বেশ খোলা মেলা ও 
প্রাণবন্ত ৷ 


বাহরাইনের বাংলাদেশ 

স্কুলে বক্তৃতা 

২৮ মে সকাল বাহরাইনের বাংলাদেশ 
স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য 
রাখি । প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে 
জ্ঞান অন্বেষায় মনোনিবেশ করার জন্য 
আমি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান 


______ালালললল্্্ু আত্তান্তহীদ ২৯ 
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জানাই | অতি মাত্রায় ফেসবুক ও 
টুইটারে মন দিলে জ্ঞান আহরণ 
প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। ছাত্র জীবন 
অত্যন্ত মূল্যবান । উজ্্বল ভবিষ্যৎ ছাত্র 
জীবনের ওপর নির্ভরশীল | ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনর, 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভীর 
দুআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে | 


হোটেল প্যারাডাইজে লাঞ্চ 
ডিসকভার ইসলামের ডিরেক্টর শায়খ 
আহমদ খান আজ আমাদের লাঞ্চের 
দাওয়াত দেন বাহরাইনের হোটেল 
প্যারাডাইজে | সাথে ছিলেন ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনর, 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
মাওলানা ইউসূফ সাঈদ, মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক ও হাফেয কাছেম। ডিসকভার 
ইসলামের উধ্বতন কর্মকর্তাগণ 
উপস্থিত ছিলেন । খাবারের ফীকে 
ফাকে দাওয়াতী কাজের বিভিন্ন পর্যায় 
নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা 
হয়। 


ইসলাম গ্রহণের সুফল' 

বিষয়ে লেকচার 

২৮ মে বাহরাইনের বারবার কম্পাউন্ড 
মসজিদে ইসলাম গ্রহণের সুফল" 
বিষয়ে লেকচার প্রদান করি। 
ডিসকভার ইসলাম-এর বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভীর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনে বিশেষ অতিথি 
ছিলেন /১1২০4]শ/১ ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী । এতে 
বিপুল সংখ্যক শ্রোতা অংশ নেন। 
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য 
মুনাজাত পেশ করি । 


বাহরাইনে জুমার নামাযে 
খুতবা ও ইমামতি 
২৯ মে শুক্তুবার আমি বাহরাইনের 


সাথে সৌজন্য সাক্ষাত 
২৮ মে দুপুরে বাহরাইনস্থ বাধ 


অন্যতম বড় মসজিদে (মসজিদ আন- 
নাস) জুমার নামাযে খুতবা ও ইমামতি 
করি । খুতবার আগে ৩০ মিনিট 
মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখি । 
আসন্ন রামাযান পবিত্র কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার মাস । এ মাসে 
আমাদের সবাইকে কুরআন 
তেলাওয়াত, কুরআন বুঝা, কুরআনের 
আদেশ নিষেধ পালন, কুরআনের যত 
কারখানা আছে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত 
থাকার ক্ষেত্রে যত্ববান হওয়ার আহ্বান 
জানাই | এটি আমার জন্য সম্মান ও 
সৌভাগ্যের ব্যাপার । বাহরাইন শহরে 
আবদুল্লাহ আহমদ আন-নাস 
মসজিদটি বিখ্যাত । আরবসহ বিভিন্ন 
দেশের বিপুল সংখ্যক মুসল্লি প্রতি 
জুমাতে নামা পড়তে এখানে 
আসেন । এ মসজিদের নিয়মিত খতীব 
হচ্ছেন ডিসকভার ইসলামের 
পরিচালক বিশিষ্ট দাঈ শায়খ আহমদ 
খান । তার অনুরোধে আমি এ দায়িত্‌ 
পালন করি। আল্লাহ তায়ালা আরো 
গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান 
করুন । 


দূতাবাস পরিদর্শনে যাই । মাননীয় 
রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল কে এম 
মুমিনুর রহমান পিএসসির সাথে 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই | বেশ 
কিছুক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে আলাপ হয় । 
তিনি আমাদের জানালেন যে, 
বাহরাইনে এক লাখ ৫০ হাজার 
বাঙ্গালী কর্মরত আছেন; এর মধ্যে ৫০ 
হাজার অবৈধ | অবৈধদের বৈধ করার 
এবং একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার 
জন্য তিনি ক্রাউন প্রিন্সের সাথে 
আলাপ করেছেন । একটি ইতিবাচক 
ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি 
আশাবাদ ব্যক্ত করেন । তিনি আরও 
জানালেন যে, বিভিন্ন কোম্পানির জন্য 
বিপুল সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক আনার 
প্রক্রিয়া চলছে । বিদায়ের সময় ফটো 
সেশনে মিলিত হই। সাথে ছিলেন 
ডিসকভার ইসলামের বাংলা বিভাগের 


শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী 
ও মাওলানা ইউসুফ সাঈদ | বিদায়ের 
আগে দূতাবাসের কাউনসেলর পরম) 
মুহাম্মদ মুহিদুল ইসলামের সাথে 
সাক্ষাৎ হয় এবং পারস্পরিক বিষয়াদি 
নিয়ে আলোচনা করি । 


আগস্ট"১৫. _______ আত্তার্তহীদ ৩০ 


স।ফ।র।না।মা 


বাহরাইনের হামাদ 

টাউনের সমাবেশে ভাষণ 

২৯ মে বাদ এশা হামাদ টাউনের আল 
এখতিয়ার জামে মসজিদে উত্তম 
প্রবাসী হওয়ার উপায়" শীর্ষক বিষয়ে 
১ঘন্টা ২৫ মিনিট বক্তব্য উপস্থাপন 
করি। ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর, বিশিষ্ট অনুবাদক 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী 
এত সভাপতিত্ব করেন । সঞ্চালনায় 
ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা 
মসজিদের খতীব মুফতী ওসমান 
সাদেক । কুরআন তেলাওয়াত করেন 
মাওলানা আলী হোসেন এবং সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন জনাব আয়ুব 
পাটওয়ারী । 


মসজিদ পরিদর্শন 

৩০ মে বাহরাইনের জাতীয় মসজিদ 
মসজিদ আল-ফাতেহ পরিদর্শন ও 
যোহরের নামায আদায়ের সুযোগ লাভ 
করি । গাইড ছিলেন বিশিষ্ট লেখক- 
অনুবাদক শায়খ মাওলানা হারুন 
আযিযী নদভী | মসজিদের প্রবেশ মুখে 
রয়েছে অভ্যর্থনা কক্ষ | সেখানে বিভিন্ন 
শেলপে রয়েছে পৃথিবীর নানা ভাষায় 
দীনী বুকলেট ও পুস্তিকা । যেকোন 
মুসল বিনামূল্যে তা সংগ্রহ করতে 
পারেন । আমিও পছন্দের কিছু পুস্তিকা 
সংগ্রহ করি। জুফায়ের এলাকায় 
অবস্থিত ৬ হাজার ৫০০ বর্গ মিটারের 
এ মসজিদ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর 
মসজিদ হিসেবে খ্যাত | এতে ৭হাজার 
মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে 
পারেন । ১৯৮৭ সালে বাহরাইনের 
তৎকালীন শাসক শায়খ ঈসা ইবনে 
সালমান আল-খলীফা এ মসজিদ 
নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং বাহরাইন 
বিজয়ী আহমদ আল-ফাতেহের 


আগস্ট'১৫ 


নামানুসারে মসজিদের নামকরণ করা 


লাইবেরী দেখে না গেলে আপনার 


হয়। মসজিদের উপরে স্থাপিত 


বাহরাইন সফর অপূর্ণ থাকবে" ৷ ৩০ 


গম্বজের ওজন ৬০ টন, যা ফাইবার 
গ্লাস দিয়ে তৈরি। এটি পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইবার গ্রাসের গম্বুজ 


মে ছিল বাহরাইনে আমার শেষ দিন । 
ওই দিন বিকেলে আমি দুবাই হয়ে 
চট্টগ্রাম ফিরবো । মাত্র কয়েক মিনিটের 


ফ্লোরে যেসব পাথর ব্যবহৃত হয় তা 


ইতালি থেকে আমদানীকৃত 


জন্য তার লাইব্রেরীতে হাষির হই। 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী 


মসজিদের অভ্যন্তরে কারুকার্য খচিত 
বর্ণিল ঝাড়বাতি অস্ট্রিয়ার তৈরি 
দরজাগুলো ভারতীয় সেগুন কাঠের 
মসজিদের অভ্যন্তরীণ দেয়াল কুফী 


ও ভাই মাওলানা আমিনুল হক আমার 
সাথে ছিলেন । দেশি বিদেশি গ্রন্থের 
এক বিশাল ভাণ্ডার | বিশ্বনন্দিত কারী 
ও ইসলামী সঙ্গীত শিল্পীদের হামদ- 


স্টাইলে পবিত্র কুরআনের ক্যালিগ্রাফী 
দ্বারা সুশোভিত । মসজিদ কমপ্লেক্সে 
মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী- 


নাত ও তেলাওয়াতের ক্যাসেটও 
রয়েছে এখানে । কুরআন, হাদীস, 
তাফসীর, ফিকাহ, আকায়েদ, 


সংবলিত ১ হাজার বছরের পুরণো 


ইতিহাস, সাহিত্য, এঁতিহ্যসম্বলিত 


হাদীসের কিতাবসহ ৭হাজার গ্রন্থের 


গ্রন্থে পুরো লাইবেরী ঠাসা । সুপরিসর 


একটি পাঠাগার রয়েছে । ১০০ বছর 
পূর্বে মুদ্রিত আরবী বিশ্বকোষও 


লাইব্রেরীর গলিগুলো আমি ঘুরে ফিরে 
দেখি । আসলে তার লাইব্রেরী না 


রয়েছে । মসজিদ কমপ্রেক্স বিদেশি 
পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় 


দেখলে আমার বাহরাইন সফর অপূর্ণ 
থাকত | গোলাম কাদের ভাই আমাকে 


স্থান। সকাল ৯টা হতে বিকাল €টা 


কিছু আতর, খেজুর, পারফিউম, 


পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য ইংরেজি, ফ্রান্স, 
ফিলিপিনি ও রুশ ভাষায় গাইড রাখা 
হয়। 


মাওলানা গোলাম কাদের 
ভাইয়ের লাইব্েরিতে 

মাওলানা গোলাম কাদের ভাই আমার 
পূর্বপরিচিত, অত্যন্ত আন্তরিক ও 
বন্ধুবৎসল | মাঝখানে তিনি বিদেশে 
থাকায় বহুদিন আমার সাথে দেখা 
নেই । বাহরাইনে তিনি পুস্তক ব্যবসার 
সাথে জড়িত । আমি বাহরাইন পৌছার 
পরপরই তিনি হোটেলে এসে আমার 
সাথে সাক্ষাত করেন এবং বাসায় 
দাওয়াত দেন । সময় স্বল্পতার কারণে 
বাসায় দীওয়াত গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়নি । তিনি আমাকে অন্তত তাঁর 


কালজিরার তেল, ড. আয়েয আল- 
করনী লিখিত “লা তাহ্যান' নামক গ্রন্থ 
হাদিয়া প্রদান করেন । তিনি আরও 
কিছু দিতে চাইলেন কিন্তু ল্যাগেজ 
সীমাবদ্ধতার কারণে নেওয়া সম্ভব 
হয়নি । তার একান্তিকতায় আমি সন্তুষ্ট 
ও বিমুগ্ধ । দুআ করি যেন আল্লাহ 
তায়ালা তার ব্যবসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং ব্যবসার মাধ্যমে হালাল 
রিযিক অর্জনের পথ সুগম করে দেন । 
বিদায় বেলায় তার ছেলেটা এসে 
আমাকে সালাম জানায় ও করমরদন 
করে। 


বাহরাইন সাগরে ২৫ কি. মি. 


বাদশাহ ফাহাদ মৈত্রীসেতু 
২৭ মে বাহরাইন বাদশাহ ফাহাদ 


লাইব্রেরীটা দেখার অনুরোধ করেন । 
তিনি আমাকে বলেন, আমার 


মৈত্রীসেতু দেখতে যাই । নিজের গাড়ি 
ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে গেছেন 


_____ _ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


স।ফ।র।না।মা 


হি হনব হি 


এ সেতু নির্মিত হয়। দূরত্ব ১৬৪ 


কনভেনর শায়খ মাওলানা হারুন 


কিলোমিটার | বাদশাহ ফাহাদ মৈত্রী 


আযিযী নদভী | বাহরাইন সাগরের 
বুকে ২৫ কি. মি. দৈর্ঘ সেতু । কী 
সুন্দর ও নয়নাভিরাম দৃশ্য! নৈসর্গিক 


সেতুর উভয় দিক থেকে দৈনিক ২৫ 
হাজার ভারী ও হালকা গাড়ি চলাচল 
করে । ২০১০ সালের পরিসংখ্যান 


শোভা! সৌদি আরবের বাদশাহ 
ফাহাদ ইবনে আবদুল আযীয ১৯৮১ 
সালে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বাহরাইন ও 
সৌদি আরবের মধ্যে সড়ক পথে 
সংযোগ রক্ষার জন্য এ সেতু নির্মাণ 
করেন । সেতুর ওপর দ্বিমুখী সড়ক চার 
লাইনবিশিষ্ট ও ৭৫ ফুট প্রস্থ। 


অনুযায়ী বছরে ১০ কোটি ৯০ লাখ 
যাত্রী এ সমুদ্র সেতু ব্যবহার করেন 
ইদানিং চলাচলকারী যাত্রীর সংখ্যা 
দৈনিক ৫২ হাজারে দাঁড়িয়েছে 
বাহরাইন থেকে ১৪ কি. মি. দূরে 
মাঝপথে সাগরের বুকে গড়ে তোলা 
হয়েছে কৃত্রিম ভূখণ্ড যা “পাসপোর্ট 


দু'সড়কের মাঝখানে শক্ত প্রাচীরের 
ডিভাইডার । এ সেতু নির্মাণ করতে ৫ 
বছর সময় লাগে এবং নির্মাণ ব্যয় 
দাড়ায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার | ১৯৮৬ 
সালের ২৬ নভেম্বর সৌদি আরবের 


দ্বীপ” নামে পরিচিত । এখানে আমরা 
মাগরিবের নামায আদায় করি 
আওকাফ মন্ত্রণালয় পরিচালিত 
মসজিদের ইমাম মাওলানা 
কিফায়তুল্লাহ আযীয আমাদের স্বাগত 


বাদশাহ ফাহাদ ও বাহরাইনের আমীর 


জানান এবং নামায শেষে নাত্তার 


শায়খ ঈসা ইবনে সালমান আল- 
খলীফার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে 
এ সেতু উদ্বোধন করা হয়। 
বাহরাইনের আমীরের প্রস্তাবে এ 
সেতুর নামকরণ করা হয় বাদশাহ 
ফাহাদ মৈত্রী সেতু । এটি পৃথিবীর 
অন্যতম বৃহত্তম সমুদ্রসেতু | দুনিয়ার 
সবচেয়ে প্রলফ্ষিত সেতু চীনে অবস্থিত । 
২০১০ সালে চীনের দানিয়াং থেকে 
কুনসান পর্যন্ত %817512০ নদীর ওপর 


আগস্ট'১৫ 


ব্যবস্থা করেন তার কক্ষে ৷ চারদিকে 
সাগরের অথৈ নীল জলরাশি, মৃদু 
উর্মিমালা, সান্ধ্যকালীন হিমেল হাওয়ার 
অবগাহনে হৃদয় মন উৎফুল হয়ে 
উঠে । দ্বীপ থেকে দূরে আবছা আবছা 
দীম্মাম দেখা যায়। এখানে রয়েছে 
ইমিগ্রেশন সেন্টার, ২টি মসজিদ, ২টি 
ওয়াচ টাওয়ার, সরকারি অফিস ও 
কিছু দোকান | বাহরাইনের সাইডে 
আল-জাসরা থেকে বিজ শুরু অপর 


দিকে সৌদি সাইডে শুরু আল-খৃবারের 
দক্ষিণে আল-আযিযিয়া থেকে । 
উভয়ের প্রবেশমুখে রয়েছে ওয়াশরুম 
ও মসজিদ । এ সেতুর ইকনমিক, 
সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে 
বেশী । এ সেতু ব্যবহার করে সৌদি 
বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাহরাইনে 
তাদের পণ্য বাজারজাত করে থাকে । 
২০১১ সালে বাহরাইনের ইতিহাসে 
সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ ও আন্দোলন 
দমাতে ১ হাজার সৌদি সৈন্য ও ৫ 
শত আরব-আমিরাত সৈন্য এ সেতু 
দিয়ে বাহরাইনে প্রবেশ করে । প্রায় ১ 
লাখ শিয়া সমতা ও অধিকতর 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় 
নেমে পড়ে । আমীর হামাদ পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণে সামরিক শাসন জারি করেন 
এবং ৩ মাসের জন্য জরুরি অবস্থা 
ঘোষণা করেন । 


বন্ধুবর সাইফুল ইসলাম আমার পুরনো 
সতীর্থ । আজ থেকে ২৫/৩০ বছর 
আগে আমরা দাওয়াহ ও দীনী 
আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম । 
আমাদের সাংগঠনিক অনুষ্ঠানের 
প্রারস্তে তিনি সুললিত কণ্ঠে হামদ, 
নাত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন 
করতেন । বহুদিন দেখা নেই । আমি 
বাহরাইন আসছি এ সংবাদ তাঁকে 
আপ্লুত করে । হোটেল আল জাহিরাতে 
দেখা হতেই আমি চিনতে ভুল করিনি, 
বুকের উষ্ণ পরশে জড়িয়ে ধরি | বহু 
পুরনো স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠে । 
তিনি আমাকে বাসায় দাওয়াত দেন । 
২৮ মে ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও 
৮২০ ইনভেস্টমেন্ট 


-0000060606:666770৮ আত্তান্তহীদ ৩ 


স।ফ।র।না।মা 


এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 


পুস্তক ব্যবসায় তিনি সুখ্যাতি লাভ 
করেন । দ্বিতল বিশিষ্ট তার লাইব্রেরী 
পরিদর্শন করে মুগ্ধ হই। মিসর, 
লেবানন, পাকিস্তান, ভারত, সৌদি 
আরবে মুদ্রিত আরবি ও উর্দূ গ্রন্থের 
বিশাল সংগ্রহ । বাসায় নৈশভোজের 


দুখান পাহাড় উপত্যকার 
তেলক্ষেত্রে 

৩০ মে দুখান উপত্যকার বাহরাইনের 
বিস্তৃত তেলক্ষেত্র (01 11619) 
দেখতে যাই ৷ তেলক্ষেত্রটি ১৫ কি. 
মি. দৈঘ্ঘ ও ৫ কি. মি. প্রস্থ । পুরো 
মাঠ জুড়ে রয়েছে শত শত তেল 
উত্তোলন যন্ত্র। মাটির নিচের কৃপে 
জমা হলে স্বয়ক্রিয়ভাবে যন্ত্র চালু হয়ে 
তেল উত্তোলন শুরু হয়ে যায়। 
উত্তোলন শেষে যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। 
মাঠ ঘুরে দেখা গেল কিছু যন্ত্র চলছে, 


বিশাল আয়োজন । বাহরাইনের 


কিছু যন্ত্র বন্ধ। কিছুক্ষণ পর বন্ধ 


প্রধানমন্ত্রীর অফিসের স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার 
নাজিমউদ্দীন, মাওলানা মুহিববুলাহ, 
মাওলানা ইউসুফ সাঈদ, মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক, হাফেষ কাছেম ও ভাই আবদুর 
রবসহ অনেক অতিথি সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন৷ রকমারি খাবার, 
গোশত, সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে 
সজি কোন আইটেম যেন বাদ নেই । 
প্রতিটি আইটেমের কিছু না কিছু অংশ 
তিনি আমার পাতে তুলে দিচ্ছেন 
সযতনে | বিদায় বেলায় তিনি আমার 
এবং আমার স্ত্রীর জন্য ২সেট দামি 
কসমেটিক্স, ১৩৬ মিনিপ্যাক খেজুর, 
৩৬টি তায়বা মিসওয়াক, ড. মুহাম্মদ 
ইবন আবদুর রহমান আল-আরিফী 
লিখিত দু'টি গ্রন্থ “জব দুনিয়া রেযা 
রেযা হো যাঈগী' এবং ঘিন্দেগী ছে 
করেন । নিঃসন্দেহে এ দুটি গ্রন্থ 
আমার জন্য অমূল্য উপহার । আসার 
সময় তিনি তার সন্তানদের সাথে 
আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন । সাইফুল 
ভাইয়ের আন্তরিকতা আমার বহুদিন 
মনে থাকবে । আল্লাহ তায়ালা তার 
ব্যবসায় বরকত দান করুন । 


আগস্ট'১৫ 


যন্ত্রপ্ুলো সচল হয়ে উঠে এবং সচল 
যন্ত্রের চাকা থেমে যায়। পাইপের 
মাধ্যমে সরাসরি অয়েল ফিল্ড থেকে 
তেলাধারে তেল জমা হচ্ছে 
প্রতিনিয়ত | পারস্য উপসাগরের তীরে 
১৯৩২ সালে আবিস্কৃত এটাই প্রথম 
বিস্তৃত তেলক্ষেত্র । বাহরাইন 
পেট্রোলিয়াম কোম্পানি কর্তৃক 
পরিচালিত এ তেলক্ষেত্রে প্রাথমিক 
অবস্থায় দৈনিক ৪০০ ব্যারেল 


অপরিশোধিত তেল (0806 011) 
উত্তোলন করা হয়। সত্তরের দশকে 
উত্তোলনের মাত্রা ৭০ হাজার ব্যারেলে 
উন্নীত হয় । একদিন বাহরাইন মুক্তার 
মুক্তার 


জন্য বিখ্যাত ছিল। 


আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দাভাব দেখা 
দেওয়ার সাথে সাথে একের পর এক 
তেলক্ষেত্র আবিস্কৃত হতে থাকে । 
বাহরাইনের চেহারা পাল্টে যায়। 
চারদিকে উন্নয়নের ছোয়া লাগে। 
জনগণের জীবনধারায় আসে ব্যাপক 
পরিবর্তন । তেলক্ষেত্র পরিদর্শনে 
আমার সফরসঙ্গী ছিলেন আওকাফ 
মসজিদের খতীব ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
বাহরাইনের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের 
স্টাক ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দীন, 
ইঞ্জিনিয়ার ইরফান শাহরিয়ার, ভাই 
আবদুর রব ও হাফেয কাছেম । 


ও গণপাঠাগার পরিদর্শনে যাই। 
উপসাগরীয় অঞ্চলে এর চাইতে সমৃদ্ধ 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গণপাঠাগার নেই 
বললে অত্যক্তি হবে না। বরাবরের 
মত আমার সাথে ছিলেন আওকাফ 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও হাফেয 
কাছেম | ২ কোটি দিনার ব্যয়ে নির্মিত 


স।ফ।র।না।মা 
এ কমপ্রেক্সটি 


২০০৮ 


হামাদ আল-খলীফা | ইসলামী 
সভ্যতা, সংস্কৃতি, বাহরাইনের এতিহ্য 
ও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার নিদর্শন এ 
কমপ্রেক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন 
বিষয়ের ৭৫হাজার গ্রন্থ নিয়ে এ 
পাঠাগারের যাত্রা শুরু এবং পরবর্তীতে 


পরিচিত বৃক্ষটি ২৫ ফুট বালুময় উচু 
পাহাড়ের ওপর দীড়িয়ে আছে। 
আমেরিকাতে এ জাতীয় বৃক্ষ বেশি 
দেখা যায়। এ প্রজাতির 

সাধারণত মরু অঞ্চলের 

পরিবেশে ঠিকে থাকে এবং শিকড় ৫০ 
মিটার গভীরে বিস্তৃত হয় । বছরে ৫০ 
হাজার ভ্রমণপিপাসু মানুষ বৃক্ষটি 
দেখতে ভীড় জমায় । বৃক্ষটি দেখতে 


২ লাখ ৫০ হাজার গ্রন্থ যুক্ত করা 
হচ্ছে । কমপ্রেক্সে রয়েছে ২টি প্রশস্ত 
মিলনায়তন । দ্বিতীয় তলাটি সাজানো 
হয় বাহরাইন থেকে প্রকাশিত জাতীয় 
দৈনিক ও সংবাদ সাময়িকীর আর্কাইভ 
এবং বাহরাইনী লেখকদের ৪ হাজার 
৪০০ গ্রন্থ দিয়ে । বাহরাইনের যেসব 
নাগরিক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে এমএ ও 
পি-এইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন, সেসব 


থিসিসও রয়েছে এখানে । এগুলোর : 
সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ২০০টি | . 


আমার সফরসঙ্গী ছিলেন বাহরাইনের 
প্রধানমন্ত্রীর অফিসের স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার 
নাজিমউদ্দীন, আওকাফ মন্ত্রণালয় 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 


ইন্টারনেট ও বুটুথ সংযোগসহ 


কমপ্লেক্সে রয়েছে ৪টি সুপরিসর 
পাঠকক্ষ । হলগুলোতে রয়েছে ৩ 
হাজার বিদেশি গ্রন্থের সংগ্রহশালা এবং 
জাতিসংঘ কর্তৃক মুদ্িত ১৩ হাজার 
প্রকাশনা । কমপ্লেক্সের অন্যতম 
আকর্ষণ হল চিলড্রেন লাইব্রেরি, 
যেখানে রয়েছে শিশুদের মানস 
উপযোগী লিখিত ৮ হাজার বই । ২৪টি 


ইলেক্নিক লাইব্রেরি । এখান থেকে 
টেলিকনফারেস করারও সুযোগ 
রয়েছে। 

বাহরাইনে ৪শ' 


২৯ মে বাহরাইনের আসকার হতে ১০ 
কি. মি. এবং দুখান পাহাড় থেকে ২ 
কিলোমিটার দূরে ৪০০ বছরের পুরনো 
বৃক্ষ দেখতে যাই। 7:0930015 
01701118 গোত্রভুক্ত বৃক্ষটি ৩২ ফুট 
উঁচু । শীজার আল-হায়াত' নামে বহুল 


আগস্ট'১৫ 


আবদুর রব ও হাফেয কাছেম । ২০১০ 
সালে এ বৃক্ষের আশেপাশে খনন করে 
মৃৎপাত্রসহ দিলমুন সভ্যতার বেশ কিছু 


প্রাচীন এঁতিহ্য উদ্ধার করা হয় । আশে 
পাশে দৃশ্যমান পানির কোন উৎস নেই 
এবং পুরো এলাকা তেলক্ষেত্র (01 
1510) । সাধারণত তেলক্ষেত্রে বড় 
কোন বৃক্ষ বেশি দিন বেঁচে থাকে না। 
এ বৃক্ষটি ৪শ' বছর ধরে টিকে আছে 
এটা বিস্ময় । 


খামিছ মসজিদের অঙ্গনে 

৩০ মে দুপুরে বাহরাইনের অন্যতম 
প্রাচীন ইবাদতখানা মসজিদ আল- 
খামিছ দেখতে যাই । হযরত উমর 
ইবন আবদুল আযীয (রহ.)-এর 


শাসনামলে এটি স্থাপিত হয় । শায়খ 
সালমান রোডে অবস্থিত এ মসজিদটি 
৬৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ত হয় এবং ১৪ ও 
১৫ শতাব্দীতে এটি পুননির্মিত হয় । 
নির্মাণশৈলীতে পাথর ও গাছের 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । পুরো এলাকা 
১১৩ মিটার আর বিল্ডিং ২২.৭৯ 


মিটার । উল্লেখ্য যে, বাহরাইনে 
ইসলাম প্রচারিত হয় সপ্তম শতাব্দীতে । 


দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি মেহরাব স্ত্রাবটি 
চুনা পাথরের তৈরি । এতে পবিত্র 


কুরআনের ২১ নম্বর সূরার ৩৪-৩৫ 
নম্বর আয়াত লেখা আছে । 


ডিসকভার ইসলাম রিফা 
সেন্টারে বক্তব্য প্রদান 

৩০ মে সকাল ১০টায় ডিসকভার 
ইসলাম রিফা সেন্টার দেখতে যাই । 
সেন্টার মিলনায়াতনে আয়োজিত 
“সময়ের বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়” 
বিষয়ে বক্তব্য রাখি । আওকাফ 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভীর সভাপতিত্তে 
অনুষ্ঠিত এ লেকচারে অন্যদের মধ্যে 
বক্তব্য রাখেন মাওলানা কিফায়তুল্লাহ 
ও ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দিন । সঞ্চালনায় 
ছিলেন হামাদ টাউনস্থ উম্মুল মুমিনিন 
আয়েশা (রাি.) মসজিদের খতীব 
মাওলানা মুফতী ওসমান সাদিক । 


7777. আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স।ফ।র।না।মা 


আমি বাস্তবতার নিরিখে আমাদের 


আলী হোসেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন জনাব আয়ুব পাটওয়ারী । 


মসজিদ ও তাহফীযুল কুরআন 
মাদরাসা পরিদর্শন 


করণীয়গুলো বিশ্লেষণ করি । 
বাহরাইন কুরআন 

সুন্নাহ পরিষদে বক্তৃতা 

২৯ মে বারবার এলাকায় বাহরাইন 
কুরআন-সুনাহ পরিষদ কর্তৃক 


স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের আগে দিন-রাত 


আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ 
গ্রহণ করি । সংগঠনের সভাপতি ডা. 
আল-যাকারিয়া যাকিরের সভাপতিত্ে 
অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওকাফ 
মন্ত্রণালয় পরিচালিত বারবার 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভী | সালমাবাদ, 
মানামা, মুহাররাক, রিফ, উম্মুল 
হাসান, হামাদ টাউন, বুছাইতিনসহ 
বিভিন্ন উপশহর থেকে প্রতিনিধিরা 
₹শ গ্রহণ করেন । সঞ্চালনার দায়িত্বে 
ছিলেন জনাব মুহাম্মদ আহসান 
উল্লাহ। আমি আমার বক্তব্যে 
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহর 
দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো 
বেশী যত্রবান হওয়ার আহ্বান জানাই । 
আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই 
দুনিয়ার কোন মহৎ কাজ বাধা ছাড়া 
হয়নি । বাধার কাঞ্চনজঙ্গা অতিক্রম 
করতে হবে । মুনাজাতের মাধ্যমে 
সভার সমাপ্তি ঘটে । 


বাহরাইনের হামাদ 

টাউনের সমাবেশে ভাষণ 

২৯ মে বাদ এশা হামাদ টাউনের আল 
এখতিয়ার জামে মসজিদে উত্তম 
প্রবাসী হওয়ার উপায়” শীর্ষক বিষয়ে ১ 
ঘন্টা ২৫ মিনিট বক্তব্য উপস্থাপন 
করি । ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী এতে সভাপতিত্্‌ 
করেন । সথ্গ্লনায় ছিলেন উম্মুল 
খতীব মুফতী ওসমান সাদেক । 
কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা 


আগস্ট'১৫ 


বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকি । ২৯ 
মে রাতে আমি হামাদ টাউনস্থ সওক 
ওয়াকিফ আয়েশা মসজিদ ও শায়খ 
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খলীফা 
তাহফীযুল কুরআন মাদরাসা পরিদর্শন 
করি | মসজিদের খতীব ও মাদরাসার 
পরিচালক মাওলানা মুফতী ওসমান 
সাদেক, মসজিদের ইমাম ও বিশিষ্ট 
সমাজ সেবক শেখ হানিফ আমাদের 
অভ্যর্থনা জানান । মুফতী ওসমান 
সাদেকের সাথে আমার পরিচয় 
বহুদিনের | তিনি আমার অনুরক্ত ভক্ত 
এবং আমিও তাকে মুহাববত করি । 
তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল আমি যেন 
বাহরাইন ঘুরে আসি । তিনি বিশিষ্ট 
লেখক ও অনুবাদক শায়খ মাওলানা 


মাদরাসায় রয়েছে হিফয বিভাগ, 
হিফযের প্রস্তুতিমূলক শর্ট কোর্স, নুরানী 
পদ্ধতিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ 
কুরআন ও দীনিয়াত শিক্ষা কোর্স, 
আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স ও বয়স্ক ও 
চাকুরিজীবীদের সহজ কুরআন শিক্ষা 
কোর্স। পরবর্তীতে মাদরাসার 
কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনার 
কথা জনালেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক 
শেখ হানিফ । 

আমার ৭ দিন ব্যাপী বাহরাইন সফরে 
শায়খ হারুন আযিযী নদভী ছিলেন 
আমার গাইড । সারাক্ষণ তিনি আমাকে 
সময় দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও 
আমাকে নিয়ে গেছেন। কথাবার্তায় 
বিনয়ী, ব্যবহারে অমায়িক ও আচরণে 
মার্জিত এ জ্ঞানী মানুষটির প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জানাই । 

দেখতে দেখতে ৭দিন ফুরিয়ে গেল। 
মনে হয় যেন সব স্বপ্ন । সময় স্বল্পতার 
কারণে অনেকের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 


হারুন আযিযী নদভীর সরাসরি ছাত্র । 


পারিনি । বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


তাঁর বাবা চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ 
মসজিদের পেশ ইমাম ও বিশিষ্ট 
অনুবাদক মাওলানা জাফর সাদেক 
সাহেবের সন্তান। মুফতী ওসমান 
সাদেক বাহরাইনের দাওয়াতি সহ্থা 
মারকাজ তারিফ বিল ইসলামের প্রধান 
দাঈ ছিলেন । আয়েশা মসজিদে জুমার 
দিন ২হাজার মুসলিদের উদ্দেশ্যে তিনি 

ংলা ও উর্দূ ভাষায় বক্তব্য রাখেন 
ইতোমধ্যে ঈমানের কিরণ*সহ তার 
বেশ কিছু পুস্তিকা বেরিয়েছে 
অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ 
প্রশংসনীয় । ইমাম ইবনে কুদামা 
লিখিত 'লুমআতুল ঈতিকাদ' নামক 
গ্রন্থ তিনি বাংলায় ভাষান্তর করেন 
আমি ঘুরে ফিরে মসজিদ ও মাদরাসার 
কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করি। কর্তৃপক্ষ 
আমাদের জন্য হালকা নাত্তা ও 
যমযমের ব্যবস্থা করেন। 


অর্থনীতির প্রফেসর ড. ওমর ফারুক 
ওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু যেতে 
পারিনি বলে দুঃখ লাগছে । ব্যস্ত সময় 
কেটে ৩০ মে সন্ধ্যায় দুবাইয়ের 
উদ্দেশ্যে উট্টগ্রামের পথে বাহরাইন 
ত্যাগ করি। বিমান বন্দরে শায়খ 
হারুন আযিষী নদভী আমাকে বিদায় 
জানান । বিমান বন্দরে একজন 
পাকিস্তানী ও অপরজন স্বদেশি আলিম 
আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন 
তারা আমাকে রুমাল ও খেজুর হাদিয়া 
দিয়ে বিদায় নেন। বাহরাইনের 
স্বদেশি-বিদেশি বন্ধুরা যে মমতা, মায়া 
ও আতিথ্য প্রদর্শন করেন তার তুলনা 
নেই। বাহরাইনের টুকরো মধুর 
স্মৃতিচিহ্ন অনেকদিন অন্তরে দোলা 
দেবে। 
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ফি।চা।র 


আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য হজরত জিবরাইল 
(আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর পর্যায়ক্রমে ২৩ বছর ধরে নাযিল করেছেন পবিত্র 
কুরআনে কারিম | কুরআনের বিধি-বিধান পালন করা 
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয । কুরআন একটি নিখুত, 
নির্ভুল ও পূর্ণাগ জীবন ব্যবস্থার নাম । এটা বিশ্বমানবতার 
মুক্তির এক মহাস্মারকও বটে। ৬১০ খিস্টাব্দের ২৭ 
রামাযান কদরের রাতে হেরা পর্বতের গুহায় কুরআন নাযিল 
হওয়া শুরু হয় । কুরআন নাধিল হতে সময় লাগে ২২ বছর 
৫ মাস ১৪ দিন। বর্তমানে আমর যেভাবে গ্রন্থাকারে 
কুরআন দেখি শুরুতে এমন ছিল না, এটা পাঠকমাত্র সবাই 
অবগত । এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বর্ণমালার 
লক্ষাধিক কুরআন শরীফের সন্ধান পাওয়া গেছে । সেসব 
প্রাচীনতম কুরআন শরীফের পাগুলিপির সন্ধান পাওয়া 
গেছে। সেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্ধারকৃত 
প্রাচীনতম এসব কুরআনের পাগুলিপি সমকালীন প্রাকৃতিক 
আকৃতিকে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হত। তেমন কিছু 
এতিহাসিক ও দুর্লভ কুরআনের পাগুলিপির ছবি উপস্থাপন 
করা হলো-_ 
১. এই ছবিটি প্রাচীনতম একটি কুরআন শরীফের | যা 
৬৪৯ থেকে ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় লেখা 
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হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে । ২০১৪ সালের নভেম্বর 
মাসে জার্মানের টুবিনাগিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইবেরিতে 


এ কুরআন শরীফটির সন্ধান পাওয়া যায় । 
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শা) ৮ 


২. এ কুরআন শরিফটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হিজরতের ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর লেখা হয়েছে । 
৫৩৬ পাতা বিশিষ্ট এই কুরআন শরীফটি চীনের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাঞ্চলের চুং চং নামক অঞ্চলে থেকে উদ্ধার করা 
হয়েছে। 


1 হরি টা 
৩. এ কুরআন শরীফটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হিজরতের ২০০ থেকে ৬০০ বছর পর লেখা হয়েছে। 
এ কুরআনটিও চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে 


ার্্ 


আবিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীনতম এই 
কুরআন শরীফটি চীনের সবচেয়ে প্রাচীন জিয়ান 
মসজিদে সংরক্ষিত আছে । 


৪. এ কুরআন শরীফটি ১২০০ বছর পূর্বেকার । ২০১৩ 
সালে ইস্তাম্বুলের “বোদ্রম মসজিদের, ইমাম এ 
কুরআনটির সন্ধান দেন । বর্তমানে এ কুরআন শরীফটি 
ইস্তাম্বুলের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 


৫. এ কুরআন শরীফটি মাসহাফে উসমান নামে বেশি 


প্রসিদ্ধ । ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান 
(রা.)-এর শাসনামলে এটি লেখা হয়েছে এবং বর্তমানে 
এ কুরআন শরিফটি তুরস্কের ন্যাশনাল যাদুঘরে রক্ষিত 
আছে । এ কুরআন শরীফটি কোনো নুকতা ও এরাব 
(যের, যবর, পেশ) ছাড়া লিখিত । ১০৮৭ পাতা বিশিষ্ট 


এ কুরআন শরীফটির ওজন ৮০ কিলোগ্রাম । 


৬. কতিপয় এতিহাসিকের অভিমত হলো, এ কুরআন 
শরীফটি অষ্টম শতাব্দীতে মক্কা অথবা মদীনায় লেখা 
হয়েছে । এটি মায়িল কুরআন নামে প্রসিদ্ধ । এ কুরআন 
শরীফটি উনবিংশ শতাব্দী থেকে লন্ডনের ব্রিটেন 
যাদুঘরে রক্ষিত আছে । এ হস্তলিখিত কুরআন শরীফেও 
কোনো প্রকার যের, যবর ও পেশ ব্যবহার করা হয়নি । 
বর্তমানে এ কপিটির ভঙ্গুরতার জন্য অতিযত্র সহকারে 


রাখা হয়েছে। 
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৭. এ কুরআন শরীফটি ৬৫০ থেকে ৬৭৫ সালের অন্তর্গত 

কোনো এক সময় লেখা হয়েছে বলে গবেষকরা মনে 
করছেন । কুরআন শরীফটি মেষচর্মের ওপর লিখিত | এ 
কুরআন শরীফটি কায়রোর ফুসতাত নামক অঞ্চলের 
আমরু মসজিদ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে । বর্তমানে 
এ কুরআন শরীফটির একাংশ ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত রয়েছে। 


ঢু 


৮. এ কুরআন শরীফটি হিজরতের আনুমানিক ২০০ বছর 
পর লেখা হয়েছে । কুরআন শরীফটি ইয়েমেনের এক 
যুবক ২০১২ সালে আল-ডালি শহরের একটি গুহা 
থেকে আবিষ্কার করেছেন । 


করেন । এ কুরআন শরীফটি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 
লেখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ কুরআন 
শরীফের প্রাচীন পাঞ্ডুলিপিটি নিয়ে এখনও বিভিন্ন 
দেশের বিজ্ঞানীরা গভীর গবেষণা করছেন । 


সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম 


যুক্তরাজ্যে পবিত্র কুরআন শরীফের “সবচেয়ে পুরোনো' 
পাগ্ুলিপির অংশবিশেষ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন 
গবেষকরা । বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাওয়া 
হাতে লেখা ওই পাগুলিপির রেডিওকার্বন প্রযুক্তিতে পরীক্ষার 
পর জানানো হয়েছে, এটি অন্তত ১ হাজার ৩৭০ বছর 
আগের | খবর বিবিসির 

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রায় ১০০ বছর ধরে 
মধ্যপ্রাচ্যের ৩ হাজারের বেশি বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ও 
নথির সঙ্গে ওই পাগুলিপিও সংরক্ষিত ছিল। সম্প্রতি 
পাুলিপিটি পিএইচডি গবেষক আলবা ফেদেলির নজরে 
আসে । তিনি সেটি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন | পরে 
এটি ঠিক কত বছরের পুরোনো, তা জানতে রেডিওকার্বন 
পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন । 

ব্রিটিশ লাইব্রেরির এমন অনেক পাগুলিপির বিশেষজ্ঞ 
সুহাম্মদ ইসা ওয়ালী বলেন, এটি দারুণ এক আবিষ্কার, যা 
সারা বিশ্বের মুসলমানদের উদ্বেলিত করবে । 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওকার্বন ত্যাক্সেলেরেটর 
ইউনিট ওই পার্ুলিপি পরীক্ষা করার পর জানায়, 
পাণুলিপিটি ছাগলের বা ভেড়ার চামড়ার ওপর লেখা 


৯. এ কুরআন শরীফটি ইয়েমেনের সাফা শহরের বড় 


হয়েছে৷ এটিই সম্ভবত কুরআন শরীফের সবচেয়ে পুরোনো 


মসজিদ থেকে কর্মচারীরা ১৯৭২ সালে আবিষ্কার 
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পাুলিপি । 


7.7... আত্তার্জহীদ ৩৮ 


ফি।চা।র 


বিটিশ ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড ক্যাডবেরির পৃষ্ঠপোষকতায় 
বর্তমান ইরাকের মসুলে জন্ম নেওয়া খ্রিস্টান যাজক 
আালফন্স মিনগানা গত শতাব্দীর বিশের দশকে মধ্যপ্রাচ্য 
থেকে স্থানীয় নানা বিষয়ের প্রায় ৩ হাজার পাগ্ুলিপি সংগ্রহ 
করেছিলেন । সেগুলো বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 
রাখা ছিল । বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সংগ্রহবিষয়ক 
পরিচালক সুসান ওরাল বলেন, “এটি যে এত বেশি 
পুরোনো, তা গবেষকেরাও ভাবতে পারেননি । আমরা 
সবচেয়ে পুরোনো কুরআনের পাগুলিপিগুলোর মধ্যে একটি 
পাগ্ুলিপির অংশবিশেষ পেয়েছি, সারা বিশ্ব ভীষণ খুশি ।' 
বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিশ্চিয়ানিটি আ্যান্ড ইসলামের 
অধ্যাপক ডেভিড টমাস বলেন, “ওই পাঞ্জলিপি আমাদের 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সময়ের কাছাকাছি বছরগুলোতে 
নিয়ে যায়।' তিনি বলেন, খোজ পাওয়া পাগুলিপির 
অংশবিশেষ যিনি লিখেছেন, তিনি সম্ভবত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় বেঁচে ছিলেন। হয়তো তিনি 
মহানবী (সো.)-কে চিনতেন | হয়তো মহানবী (সা.)-এর 
বাণী তিনি সরাসরি শুনেছেন । 

অধ্যাপক টমাস বলেন, শুরুর দিকে পবিত্র কুরআন শরীফের 
আয়াতগুলো পশুর চামড়া, পাথর, খেঁজুরগাছের পাতা 
ইত্যাদিতে লেখা হতো । ৬৫০ খিস্টাব্দের দিকে পবিত্র 
কুরআন শরীফের চুড়ান্ত সংস্করণ সংকলিত হয়। তিনি 
বলেন, পাপ্ডুলিপির যে অংশটি পাওয়া গেছে, তা মহানবী 
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(সা.)-এর ইন্তেকালের পর দুই 
পারে । 

সন্ধান পাওয়া পাগ্ুলিপিটি লেখা 
হয়েছে হিজাযী লিপিতে; যা আরবি 
লেখার প্রথম দিকের রূপ । এ 
বিষয়টিও 


বলেন, সুন্দর ও স্পষ্টভাবে হিজাযী 
লিপিতে লেখা ওই দুটি পৃষ্ঠা 
ইসলামের প্রথম ৩ খলীফার 
সময়ের । ইসলামের প্রথম ৩ 
খলীফা ৬৩২ খিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ 
খিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের নেতা 
ছিলেন । তৃতীয় খলীফা হযরত 
ওসমান (রা.)-এর সময় পবিত্র 
কুরআন শরীফের চুড়ান্ত সংস্করণ বিতরণ করা হয়। ইসা 
ওয়ালি পাগ্ুলিপির অংশবিশেষকে ওই যুগের বা তার 
আগের সময়ের “মূল্যবান আবিষ্কার বলে অভিহিত করেন । 
এ আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে 
যুক্তরাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় । বার্মিংহাম কেন্দ্রীয় 
মসজিদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আফযাল বলেন, “পাপ্ুলিপির 
অংশবিশেষ দেখে আমি আনন্দে-আবেগে কেঁদে ফেলি। 
আমি নিশ্চিত, এটা একনজর দেখতে পুরো যুক্তরাজ্য থেকে 


বা্িহাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্ধান পাওয়া 
পার্ুলিপির অংশবিশেষ সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হবে। 
আগামী অক্টোবরে বার্মিংহামের বারবার ইনস্টিটিউটে 


প্রদর্শনের জন্য রাখা হবে । 
আত্তার্তহীদ ৩৯ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ক।বি।তা 


যে প্রাণের ভেতর গোলাপ 
আবদুল হালীম খা 


একজন মৃত এবং 
একজন ভীরু মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 
মৃতদের মুখ আছে ভীরুদেরও মুখ আছে 
অথচ মৃতদের মতো ভীরুরা ভালো-মন্দ 
কিংবা সত্য না মিথ্যে, হক না বাতিল 
কিছুই বলতে পারে না। 
মৃতদের গোলাপের প্রয়োজন নেই 
জীবিতদের ভীষণ প্রয়োজন 
তাজা প্রাণের জন্যই তো ফোটে ফুল 
অথচ ভীরুরা কাটার ভয়ে 
গোলাপের দিকে বাড়ায় না হাত 
আজীবন গোলাপহীন থেকে যায় । 
মৃতদের হৃদয়ের স্পন্দন নেই 
ভীরুরা প্রতিদিন অসংখ্য কামনার স্পন্দন 
হত্যা করে হৃদয়কে বানিয়েছে গোরস্থান | 
প্রকৃত পক্ষে ভীরুরা সবচেয়ে বেশি মৃত 
আর সাহসী মৃতরা সবচেয়ে বেশি জীবিত | 
সাহসী মৃত্যু থেকে জন্মে লাখ লাখ তাজা প্রাণ । 
যেসব প্রাণের ভেতরে জেগে থাকে 
অসংখ্য গোলাপ আর কুসুমিত দিন । 


উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে 
আবদুল হালীম খা 


আমাদের পৃথিবীতে প্রতিদিন ঝড় হচ্ছে 
অথচ আমরা টের পাচ্ছি না । ভীষণ ঝড়ে 
তছনছ করে ফেলছে আমাদের ঘরদোর 
ফুলের বাগান গাছ-গাছালি ক্ষেত-খামার 
অফিস-আদালত, স্টেশন-সড়ক নম্বর 
নেম প্রেট | 

ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে খাট-পালংক, দোকান-পাট 
চেয়ার-টেবিল, বইপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ 
হাতের কলম ছড়ি-ঘটি এবং 

নাম-ঠিকানা | 

সবই উড়ে যাচ্ছে সেই ঝড়ে 

আমরা কিছুই ধরে রাখতে পারছি না। 
কী করে রাখবো ধরে 

আমরা নিজেরাই প্রতিদিন কুটোর মতো 
উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে । 


আগস্ট'১৫ 


কে যেন আমায় ডাকে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


দাদা ভাই তাম্ুল চিবিয়ে সচল রাখে সভ্যতার চাকা 
শুকনো গোবরে উনুন জলে দাদুবোনের সংসার সচল রাখা | 
অষ্টাদশী বোন কলসী কাখে ঘাটলায় 

আমার গ্রাম বাংলায় । 

ছায়া বৃক্ষ তলে কংকাল শিকড়ে বসে শিকরের ছায়ায় 
তপ্ত খরার ক্লান্তি মুছে পরিশ্রান্ত মানুষ এই বাংলায় । 
ছাতিম বৃক্ষ হাতছানি দেয় পাথের দ্বারে 

শান্ত পথিকে এক মুঠি প্রশান্তি দেয় বারে বারে । 
পূর্ণিমাসীর চাদ বুকে নিয়ে হাসে স্বচ্ছ সরোবর । 
গ্রীষ্মের আগুন রোদে চৌচির খা খা মাঠ 

সোমবার বিকেল বেলায় জমজমাট হয়ে উঠে গনির হা । 
রবি মেম্বারের ফুল কপির সবজি বাগান 
নবছন্দে শিহরিত হয়ে উঠে প্রাণ । 

মক্তবে শিশুর দুল রোজ বিহান বেলায় 

হর্ষমুখর বিকেল পেয়েছি রোজ ছুটোছুটি খেলায় । 
খেজুর রসে পায়েশ বানায় বর্ণালি বেগম 

রন্ধন বিলাসে পল্লী রমনী ধন্য পরম । 

এই দেখো সভ্যতা আমার অনন্ত গ্রাম বাংলার 

কে যেন আমায় ডাকে গীওয়ের বাকে বার বার | 


বন্দী বিবেক 
মিযানুর রহমান জামীল 


চোখের সামনে সব অনিয়ম 

চলছে এঁকে বেকে। 

আর কতো কাল থাকবো নীরব 

এসব কিছু দেখে! 
আর কতক্ষণ সইতে হবে 
এসব মিথ্যো বুলি 
অসত্য সব দেয়াল জুড়ে 
কেন এ রংতুলি? 

আর কত যুগ বেঁচে থাকা 

মৃত প্রাণের বুকে 

সব অনাচার দেখে জীবন 

মরছে ধুকে ধুকে । 
আর বেশি দিন যায় না চলা 
বন্দী মনের জোরে 
মুক্ত কথার জন্য বিবেক 
চাই খোলা অন্তরে | 


[॥ তত্তান্তহীদ ৪১ 


(৫০২৩০০ি 9৮ 


আম রা পি বদশহ 


কিশোরীর বাবাপ্রেম 


আমাদের বিল্ডিংয়ের উঠোনে মাঝে-মধ্যে একজন বুড়োকে 
দেখি । চুল-দাড়ি সব দুধসাধা | বয়সের ভারে প্রায় কুঁজো 
অবস্থা! তবু জীবকার তাগিদে খেটে যান । আমাদের বিল্ডিং 
এর মালিক বড় ভালো মানুষ । কারো কোনো কথা ফেলে 
দেন না । পরের উপকার করাকে ভাবেন নিজের দায়িত্ব ও 
রুটিনওয়ার্ক | 

তো সেই বুড়ো এলে তাকেও নিরাশ করেন না । বুড়োর 
চাওয়া একটা কাজ । মালিক বেচারা ও নিরুপায় হয়ে কাজ 
একটা দেন। কাজটা তেমন ভারি না হলেও কিন্তু কম 
কষ্টের নয়। বিল্ডিংয়ের এদিক ওদিক পড়ে থাকা পুরনো 
ইটগুলো জড়ো করা । তারপর ও গুলোকে কঙ্করে রূপ 
দেওয়া | এ ইট খোঁজাখুঁজি আর কন্কর ভাঙ্গাভাঙ্গি সারা দিন 
চলতে থাকে | বিরতি দিয়ে দিয়ে। বাসায় থাকলে এ 
দু'তলা থেকেই শুনতে পাই হাতুড়ির টুকটুক শব্দ। 
বেলকনিতে গেলেই দেখতে পাই, প্রখর রোদে একটি 
পুরনো ছাতা মাথায় একজন বুড়ো মানুষ । ঘর্মাক্ত শরীরে 
ইট ভাঙছেন | দেখলেই মনটা কেঁদে উঠে । বড় মায়া লাগে 
সেই মানুষটার জন্য! 


দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল টুকটুক! মনের কথাটা মনে 
হয় জিজ্ঞেস না করলেই ভালো হতো । আমার কারণেই 
মেয়েটির পুরনো ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে ভেবে 
নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো । মেয়েটিকে স্বাভাবিক 
হওয়ার সময় দিয়ে ও পাশের ফুল বাগান থেকে একটুখানি 
ঘুরে আসতে গেলাম | খানিকক্ষণ পর আবারো এলাম 
মেয়েটির কাছে। প্রথমে মেয়েটির মনের কথাগ্তলো তার 
চেহারায় পড়ে দেখলাম | যেহেতু চেহারা মনের সত্যিকার 
আয়না! দেখি, মেয়েটি এখন একেবারে স্বাভাবিক । আপন 
মনে ইট ভাঙছে । গলায় একটু পরিচিতের আমেজ ছড়িয়ে 
আবারো কথা শুরু করলাম । 

- আচ্ছা নাজিয়া, তোমার কোনো বোনের বিয়ে দাওনি? 
সে নির্বিকারভাবেই ইট ভাঙতে ভাঙতে বলল, এক বোনের 
হয়েছে । আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে ৷ 

_ আরেক বোন তোমার ছোট না বড়? 

_ আমি সবার ছোট । বিয়ে হয়েছে বড়টার | মেঝো আপা 
মাদরাসায় পড়ে । আলিমে । 

_ তো, তুমি পড় না? 

_ কেন, আমি পড়বো না কেন? আমি সিক্সে পড়ি । স্কুলে । 


আজ অফিস বন্ধ | ছুটির দিন । কোথাও বেড়াতেও যায়নি । 
পুরো দিন বাসাতেই আছি, চায়ের কাপ হাতে যখন 
বেলকনিতে এলাম, দেখি, আজ বুড়োটি নেই ৷ এতক্ষণ টুক 
টুক আওয়াজ শুনে ভাবছিলাম বুড়োটিই ইট ভাঙছে । কিন্তু 
না, এখন দেখছি আমার অনুমান ভুল। আজ একটি 
কিশোরীই করে ইট ভাঙছে । মাঝে মাঝে বাম হাতে 
কপালের ঘাম মোছছে! গরমের কাছে সেই পুরনো ছাতাটার 
অসহায়তা বোঝাই যাচ্ছে । কৌতুহলী মনে নিচে নামলাম । 


_ যে বুড়োটি ইট ভাঙেন, তিনি তোমার কে হন? 
_-আববা । 

_ তোমার কি বড় কোনো ভাই নেই? 

_না। 

__তো, তোমাদের পরিবারে কে কে আছেন? 

-_ আব্বা আর আমরা তিন বোন । 

_ মানেই? 

_ না, দুই বছর আগে মারা গেছে । 


_ তো তোমাদের পড়ালেখা, সংসারের খরচপাতি কীভাবে 
চলে? 

_ বড় আপারা আমাদের সঙ্গেই থাকে । তারা মোটামুটি 
দেখে । আব্বা ও তো বসে থাকেন না । যখন যেকাজ পান 
করেন। 

_ আজ তোমার আব্বা আসেনি কেন? 

_ কাল আমাদের বার্ষিক পরিক্ষা শেষ হয়েছে । আমার 
এখন ছুটি । তাই আব্বাকে আজ আসতে দিইনি | আববাকে 
আরাম করতে বলেছি । ছুটির দিনগুলিতে আব্বার বদলে 
আমিই কাজে আসবো । মেয়েটির সরল অথচ 
জীবনসংগ্রামের কঠিন কথাগুলো শুনে মনটা বিষ্ধীতায় ভরে 
গেলো । চোখের কোণে মনের অজান্তেই অশ্রু উথলে 
উঠলো! আমার চোখের পানি মেয়েটি দেখে ফেলবে ভয়ে 
শুধু এটুকু বলতে বলতেই গেটের দিকে চললাম, তোমার 
পড়ালেখার খরচ চালাতে কোন সমস্যা হলে আমাকে 
জানাতে লজ্জা করো না, ক্যামন? আড়চোখে দেখি, আমার 
কথা শেষ হতেই মেয়েটি একটুখানি মাথা দুলিয়ে সম্মতি 


মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটির টুকটুক করা 
হাতুড়িটি থেমে গেলো । করুণ চোখে একবার আকাশের 


আগস্ট'১৫ 


ফরহাদ আবচার 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


খোদাভীতির পুরস্কার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল বারক (রাযি.) ছিলেন রাসূল 
(সা.)-এর সাহাবী | আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করতেন । 
তিনি ছিলেন গরীব এবং একজন বাদশার আনার বাগানে 
পানি দিতেন । বাদশাহর কাছে সাত-আট পর্যন্ত সেই কাজই 
করতেন । বাদশাহ একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল 
মুবারক (রোযি.)-কে বললো, আমার জন্য একটি মিষ্টি 
আনার নিয়ে এসো । হযরত বাদশার জন্যে একটা আনার 
নিয়ে এলেন | দেখা গেলো সেটি টক | বাদশাহ বলল, এটা 
তো টক । আরেকটা নিয়ে এসো । হযরত আরেকটা নিয়ে 
এলো এবং দেখা গেলো সেটাও ছিলো টক | তখন বাদশাহ 
হযরতকে বলে ওঠলো, এতো বছর আমার এখানে কাজ 
করছো | অথচ কোন্‌ গাছের আনার কী রকম সেটাও জানো 


পুলিশ : আমার নাম পুলিশ না, আমিই পুলিশ । 

ছেলে : বাবার মুখে শুনেছি, মানুষ বিপদে পড়লে নাকি 
পুলিশ সাহায্য করে? 

পুলিশ : তা তো অবশ্যই । তো, তোমার কোনো বিপদ 
থাকলে বলতে পারো? 

ছেলে : ভাই, আমার সেন্ডেলটা ছিড়ে গেছে । একটু 
সেলাই করে দেবেন কি? 

পুলিশ : কী...? 


সংগ্রহে: তারেক আজিজ ইবনে আইয়ুব আলী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্রথাম 


লিখবে? তো খেয়াল করো! 


না। তখন রাসুলের এই উত্তরে বললেন, আপনি তো 


১.নওল হাতের কলম" বিভাগটি মুলত তোমরা 


আমাকে আনার খাওয়ার অনুমতি দেননি । বাদশাহ 
হযরতের কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি 
কি কোনো দিন কোনো গাছের আনার খাওনি? সাহাবী 
বললেন, না, খাইনি । খাবো কেমন করে, আপনি তো 
আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি । রাসুল (সা.)-এর 
সাহাবীর এই অনুপম আদর্শ আর আমানতদারি দেখে 
বাদশাহ নিজ মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে ওই সাহাবীকে 
প্রস্তাব দিলেন । গরীব ও দিনমজুর হওয়া সত্তেও বাদশাহ 
তার মেয়েকে এই সাথে বিয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ 
ছিলো, সাহাবীর খোদাভীতি ও আমানতদারী | যেহেতু, 
বাদশাহর খেয়াল ছিলো, দেশের সবচেয়ে মুত্তাকী ও 
আমানতদার ব্যক্তির সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেওয়া । 

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, খোদাভীতির বদৌলতে 
মহান আল্লাহ বান্দার পরকালের মুক্তির সাথে সাথে 
ইহকালেও কেমন পুরস্কার দান করেন । সাধারণ এক গরীব 
কর্মচারীকে করে দেন বাদশাহর মেয়ের গর্বিত স্বামী । 
আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে যথার্থ মুত্তাকী হওয়ার 
তাওফিক দান করুন । আমীন । 


হাফেজ মুহা. ইদরীস আল-হুসাইনী /সদস্য: ১১৯/ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কীত্ুক 
একটা ছেলে ও পুলিশের কথোপকথন 
ছেলে : এই যে ভাই আপনার নাম কি পুলিশ? 


আগস্ট'১৫ 


নবীনদের জন্যে । নিজের লেখা ছড়া-কবিতা, ছোট 
ছোট গল্প, নিবন্ধ, প্রতিবেদন এবং কোথাও বেড়াতে 
গেলে সেসব গল্প লিখে পাঠাতে পার এ-বিভাগে । 

২. এ-বিভাগে লিখতে হলে প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই 
ফোরামের সদস্য হতে হবে । ত্রিশের ভেতর যেকোনো 
বয়সী ফোরামের সদস্য হয়ে এ-বিভাগে লিখতে 
পারবে । 

৩.লেখা যত ছোটই হোক না কেন তা অবশ্যই /-এ 
(৮.২৫৮১১.৫") সাইজের সাদা কাগজে চতুর্দিকে 
যথেষ্ট মার্জিন এবং দু'লাইনের মাঝে ফাক রেখে 
লিখতে হবে | মনে রাখবে, কোনো অবস্থাতেই উভয় 
পিঠে এবং টুকরো কাগজে লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

. তোমরা যারা মাসিক আত-তাওহীদ যারা নিয়মিত পড় 

প্রতি মাসে তাদের তিনজনের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় 
পুরস্কার । আর এ-পুরস্কার জিততে হলে মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে 
তোমাদের | যারা ফোরামের সদস্য হবে তারাই কেবল 
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে । 

৫.লেখা পাঠানো এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তোমাদের সদস্য ক্রমিক উল্লেখ করবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে তা আলাদাভাবে লিখে জানিয়ে দিতে 
হবে। 

৬. ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে বিজয় কি-বোর্ড দিয়ে 
লিখবে এবং এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আকারে মেইল 
করতে হবে । 


০০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ 
১৪৯. ফয়সাল মাহমুদ রানা, রুম 7 ১৭, তিবিবয়া 
ভবন (ধর্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্গ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেউসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

০ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে | 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

টি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ছন্দ শেখা মূল ফরজ... 
আলাউদ্দিন কবির 


তোমরা যারা মন্দ বলো ছন্দকে 
বাড়িয়ে দাও পদ্য-গদ্যে ছন্দকে 
বলছি তাদের সত্যি করে বলো তো 
ছন্দ ছাড়া কে কে হলেন বিখ্যাত? 


আজকে যারা বড় কবি পৃথিবীর 
তারা কি কেউ ছুঁড়েছিলেন ছন্দে তীর 
তারা কি আর বড় হতেন যদি ভাই 
ছন্দ ছেড়ে লিখে যেতেন যাচ্ছেতাই! 


তোমরা যারা সাজছো এখন আধুনিক 
বলছো যারা ছন্দে লেখা পৌরানিক 
বলছি তাদের ছন্দ ছাড়া টেকবে না 


কালের কলম নাম তোমাদের লেখবে না! 


ভাবছো যারা কবি হওয়া খুব সহজ 
বলছি তাদের ছন্দ শেখা মূল ফরজ 
না হয় ছাড়ো এই এখনি কাব্য-ঘর 
ছন্দ ছাড়া কবিতা যে শুকনো চর!! 
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7 আতহতততহীদ ৪৪ 


পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে আস্ত একটা দেশ 
দেশটার নাম তুভালু ৷ অস্ট্রেলিয়া আর হাওয়াইয়ের মাঝে 
ছোট্ট একটা দ্বীপপুঞ্জের 


ভুগোলের পাতা থেকে 
মুছে ইতিহাস বইতে স্থান করে নিতে চলেছে তুভালু । কারণ 
সমুদ্রস্তর বৃদ্ধির জন্য জলের তলায় তলিয়ে যেতে চলেছে 
এই দেশ । দেশ বাচাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নসের কাছে 
ছুটেছেন তুভালর প্রধানমন্ত্রী । আর্জি একটাই, আবেদন 
একটাই আমাদের বাঁচাও । কিন্তু কীভাবে বাচানো যাবে 
তুভালুকে? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের 
ফলে সমুদ্রস্তরে বৃদ্ধি এমন হারে হচ্ছে যাতে তুভালুর অস্তিত্ব 
এখন বড়জোর কয়েকটা বছর, তারপর জলের তলায় 
মিলিয়ে যাবে এ দেশ | তখন তুভালুর নাগরিকদের পালিয়ে 
যেতে হবে অন্য কোথাও । তাহলে উপায়! তুভালুর 
প্রধানমন্ত্রী ইনেলে স্পোয়াগা ইউ-নেতাদের কাছে আবেদন 
করেছেন ডিসেম্বরে হতে পরিবেশ সম্মেলনে তারা যেন 
বিশ্বের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম দেশকে বাচাতে উদ্যোগী হন। 
তাহলে কী করতে হবে?সেক্ষেত্রে ইউরোপকে গ্রিন হাউস 
গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ 1.50-এ নামিয়ে আনতে হবে । 
সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির লক্ষ্য গ্রিন হাউস গ্যাস 
নির্গমনের পরিমাণ 20-এ নামিয়ে আনা । 


ব্যাংক আ্যাকাউন্টে মজুত ৫০০০০০ কুয়েতি দিনার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় 
কোটি 


এক বিদেশি ভিখারিকে গ্রেফতার করল কুয়েতের পুলিশ । 
কারণ কুয়েতে ভিক্ষা করা বেআইনি । স্থানীয় সংবাদমাধ্যম 
সূত্রের খবর, কুয়েত সিটিতে তখন টহল দিচ্ছিল পুলিশ । 
তখন পুলিশকর্মিরা দেখতে পান একটি মসজিদের সামনে 
এক বিদেশি ভিক্ষা করছেন । পথচারীদের তিনি বলছেন, 
তার টাকার খুব দরকার । তার বাড়ি-ঘর কিচ্ছু নেই । সঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভিখারিকে গ্রেফতার করে আল-আহমাদি থানায় 
নিয়ে আসে পুলিশ । তদন্তে নেমে পুলিশের তো চোখ 
কপালে । তারা জানতে পারে, স্থানীয় একটি ব্যাংকে ওই 
ভিখারির ১২ কোটিরও বেশি টাকা রয়েছে । তবুও কেন ওই 
ব্যক্তি ভিক্ষা করছিলেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ । 


প্রতিবন্শীদের দেশ ও সমাজ সাধারণত বোঝাই মনে করে 
থাকে । তবে তাদের 


মাঝেও যে অনেক মেধা ও 
প্রতিভা সুপ্ত থাকে তা 


এ না। তাদের সেই সুপ্ত 
রি ৃ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে 
লি একথা প্রমাণ করেছেন, তারাও সমাজ 
ও দেশের উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে 
পারেন । যা অনেক ক্ষেত্রে একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষও 
করতে পারেন না। এমনই একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষ 
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস আলী বিএ অনার্স, 
এমএ | ইদরীস আলীর জন্ম ভোলায় । তবে তিনি এখন 
মোমেনশাহী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন | তিনি 
একাধারে ৩০ পারা কুরআন হেফয করেছেন, জামিয়া 
রহমানিয়া ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস-তাকমীল পাস 
করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইচএসসি পাস 
করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স 
করেছেন । তিনি বাংলাদেশে ব্রেইল পদ্ধতির পবিত্র কুরআন 
আবিষ্কার করেছেন । এখন কওমী পাঠ্যবক্রমের সব কিতাব 
ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরির প্রকল্পে কাজ করছেন । বর্তমানে 
তিনি মাদরাসাতুর রহমানের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিভাগের 
দায়িত্বে আছেন | এখানে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্ধ 
খুঁজে বের করে ভর্তি করা হয় এবং তাদের লেখা-পড়ার 
যাবতীয় খরচ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হয়। 
হাফেজ মাওলানা কারী ইদরীস আলীর তত্বাবধানে এ যাবৎ 
৬ জন অন্ধ ছাত্র হাফেজে কোরআন হয়েছেন । আরও ১০ 
জন হাফেয হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আছেন । হাফেয ইদরীস 


আলী বলেন, আশা করি একদল বাংলাদেশের অন্ধ শিশুরা 
আর অশিক্ষিত ও ভিক্ষা পেশায় থাকবে না । পর্যায়ক্রমে সব 
অন্ধশিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 
রাজধানীর দক্ষিণখানস্থ মাদরাসাতুর রহমানের প্রিন্সিপাল 
মুফতী বখতিয়ার হোসাইন জানান, এবার যারা হাফেয 
হয়েছেন তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে বেইল 
পদ্ধতিতে কিতাব ছাপার চেষ্টা করছি । হাফেয হওয়ার পর 
আলেম হতে ১০ বছর সময় লাগে এর মধ্যে বাংলা, অঙ্ক, 
ইংরেজি বই অন্ধদের জন্য ছাপা পাওয়া যায় । কিন্তু আলেম 
হওয়া পর্যন্ত ১২০টি কিতাব পড়তে হয়। এগুলো ছাপা 
নেই । ছাপানোর চেষ্টা চলছে । যোগাযোগ ও সহায়তার 
জন্য, প্রিন্সিপাল মুফতী বখতিয়ার হোসাইন, ফোন: 
০১৯২৮-৭১৯৯৯৭ ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, 
দক্ষিণ খান শাখা, একাউন্ট নং ০৮৫১২০০০২৫৮৩ 
প্রযোজ্য । 


পৃথিবীর সুন্দরতম দ্বীপ গালাপাগোস 

বলতে পারেন, পৃথিবীর ভূম্বর্গ? জানি, আপনার চটপট উত্তর 
হবে, কাশির । কিন্তু পর্যটকদের বিচারে গালাপাগোসই সেই 
কাজিক্ষিত “প্যারাডাইস অফ আর্থ | সম্প্রতি আমেরিকার 
একটি বিখ্যাত ভ্রমণ 
ম্যাগাজিন পাঠকদের 
মতামত জানতে 
চায়। পছন্দের 
ভোটাভুটিতে সেরা 
হয় গালাপাগোস । 
সেরা হওয়ার অন্যতম কারণই হল এখানকার জীববৈচিত্র । 
ইকুয়েডর উপকূল থেকে আরও ৬০০ মাইল ভিতরে এই 
ছ্বীপটিতে বহিরাগত অনেক প্রাণীর সন্ধান মেলে । দেখা যায় 
দৈতাকৃতি কচ্ছপ । চোখে পড়ে অনেক বিরল পাখি । 
তেমনই রয়েছে বিরল কিছু গাছ। দুনিয়ার আর কোথাও 
সচরাচর দেখা যায় না। 

পাঠকের ভোটের নিরিখে দুনিয়ার মোট ১০টি দ্বীপের 
তালিকা বানিয়েছে ওই ভ্রমণ পত্রিকাটি | তার মধ্যে রয়েছে 
বালি, মালদ্বীপ, তাসমেনিয়া, হাওয়াই দ্বীপও | গালাপাগোস 


দ্বীপ সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের জন্যই জনপ্রিয়তার শীর্ষে 


ইকুয়েডরের এই দ্বীপটি | সামুদ্রিক গোসাপ থেকে নীল 
পায়ের বুবিস, সমুদ্র-সিংহ এমন অনেক প্রাণীরই দেখা 
মেলে এই দ্বীপে | ঝুঁকির মধ্যে থাকা ওয়ার্ড হেরিটেজেএর 
তালিকা থেকে ২০১০ সালে ইউনেক্ষো বাদ দেয় এই 
দ্বীপটিকে | তার কারণ, খুব সচেতন ভাবে এই দ্বীপের 
জীববৈচিত্রকে রক্ষা করে চলেছে সেখানকার সরকার । 


পর্ণ কুরআন নিজ হাতে লিখেছে 

আফগানিস্তানের মারইয়াম 
মহান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের নানামুখী প্রতিভা 
দিয়েছেন । কেউ তার 
প্রকাশ ঘটাতে পারে 
আবার কেউ ঘটাতে 
পারে না। পবিত্র 
রামাযান মাসকে 
সামনে রেখে 
জানমাতকে ১১ মাস 
ধরে সুসঙ্জিত করা 
হয় । পৃথিবীতেও রামাযানের আগমনকে কেন্দ্র করে অনেকে 
অনেক কর্মকা- করে থাকেন। এদেরই একজন 
আফগানিস্তানের বাদাখশান নিবাসী মারইয়াম আতাই 
মহানবী (সা.)-এর ওপর পবিত্র রামাযান মাসে অবতীর্ণ 
কুরআন মজীদ সে নিজ হাতে লিখেছে । ১১৪ সুরা ও 
৬৬৬৬টি আয়াত সংবলিত কুরআন মজীদ লিখতে সে সময় 
নিয়েছে প্রায় তিন বছর এবং চলতি রামাযান মাসের মাত্র 
কদিন আগে তার এ লেখা সমাপ্ত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা 
তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন | আমীন । সূত্র: এআরওয়াই 
নিউজ 


ডিমে বিসমিল্লাহ 
নাটোর: ঈদে বাড়িতে অতিথি এসেছে । মাংস শেষ । তাই 

আর স্থানীয় সালামপুর 
বাজার থেকে ৪৮ টাকা 
দিয়ে ৬টি মুরগির ডিম 
কিনে নিয়ে বাড়িতে 
আসেন রান্টু মিয়া 
২০ জুলাই সোমবার 
সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রান্টু মিয়ার স্ত্রী আলেয়া ৬টি ডিম 
সিদ্ধ করে । পরে ডিমগ্ডলো খোসা ছাড়ানোর এক পর্যায়ে 
একটি ডিমের গায়ে লালচে কি যেন দাগ দেওয়া আছে 
বাড়ির সদস্য ও অতিথিরা ডিম দেখার পর দেখেন ডিমের 
উপরে আরবিতে বিসমিল্লাহ লেখা আছে। এমন ঘটনা 
ঘটেছে নাটোরের লালপুর উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের 
ছোট শেরপাড়া গ্রামের রান্টু মিয়ার বাড়িতে | আল্লাহ অশেষ 
রহমতে বিভিন্ন সময়ে মাংস আবার কখনও মাছে গায়ে 
আল্লাহ লেখার কথা শোনা গেলেও এবার ডিমের গায়ে 
বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা | সূত্র: 
বাংলামেইল২৪ডটকম/এমএস 


এহনা: শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 
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গত ৫ জুলাই ২০১৫ (১৭ রামাযান ১৪৩৬) আঞ্তুমানে 


ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমী মাদ্রাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত 
হয়েছে । মোট ৭টি জামায়াতে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় প্রত্যেক 
শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকারকারীগণ হলেন দাওরায়ে হাদীস: 
রিদওয়ানুল হক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
দুয়াম/কামেলাইন: সিরাজুল ইসলাম, জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া, ফেনী, চাহারুম: মিজানুর রহমান, জামিয়া 
মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, শাশুম: আরেফ জামিল, 
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, হাশতুম: মুহাম্মদ 
ইউসুফ, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, তাজবীদ 
(হাফস): উবাইদুল্লাহ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, তাজবীদ (রেওয়ারাত): আনিসুর রহমান, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । উল্লেখ্য, একই দিন 
জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয় । 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইন্শীআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোন ধর্মীয় সভা, ইসলামী সম্মেলন ও 
মাহফিলের তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সকলের প্রতি 
জামিয়া প্রধানপরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) উদাত্ত আহ্বান 

জানান । 


তথ্য সরে : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


আগস্ট'১৫ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে 
আপনজনদের বলুন, পরামর্শ থাকলে 
আমাদের বলুন । 


সংসস 


মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রা আপনিও শরীক 
হোন । 


সংসস 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে 
আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই । 


সংসস 


ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক 

হওয়া চাই মাসিক আত-তাওহীদ 

আপনাকে সে সুযোগ এনে দিতে 
চায় । 


সংসস 


মাসিক আত-তাওহীদের বৈচিত্র্পূর্ণ 
কলাম আপনার হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে । 
তিনটি সংখ্যা পরখ করে দেখুন । 


সংসস 


আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে 
আপন করে নিন, আমরা আপনাকে 
আপন করে নেব । 
-_ সম্পাদনা পরিষদ 
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সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪১ ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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